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ভূমিকা 

হেগেলীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও বিরাট আজ are স্বীকৃত 
হইতেছে, এবং অনেক দার্শনিকের মতে এই দর্শন পাশ্চাত্ত্য 
ভাববাদী দর্শনের পরিণততম রূপ। বাস্তবিক হেগেলের 
দাৰ্শনিক মতবাদ উপলব্ধি করিতে পারিলে যে কোন ভাববাদী 
দর্শনের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করা! সহজসাধ্য হয়। ইহাও 
সম্পূর্ণ সত্য যে হেগেলের পরবর্তী দার্শনিকদের উপর 
ভাহার দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট । এই দর্শন যে কেবলমাত্র 
“পরবর্তী তব্বদর্শনের (মেটাফিজিক্স্‌) গতি নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে তাহ! নহে, ইহা বিশেষভাবে সমাজনীতিকে ও 
রাজনীতিকে প্রভাবান্ষিত করিয়াছে | ইহা বোধ হয় সম্পূর্ণ 
সত্য যে আধুনিক রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক 
মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি আারিষ্টটলের ও হেগেলের দার্শনিক 
মতবাদ । হেগেলের দ্বান্দ্িক পদ্ধতি ( ডার়লেক্টিক্যাল 
মেথড.) তাহার পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । কেবল যে ভাববাদী দার্শনিকগণই 
এই পদ্ধতি অন্সরণ করিয়াছেন তাহা নহে, মার্ক স্পন্থী 
বস্তুবাদী দার্শনিকগণও এই পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
মার্কস্-প্রবন্তিত দার্শনিক মতবাদের ফলে দ্বান্ছিক বস্তুবাদ 
(ডায়লেক্টিক্যাল্‌ মেটিরিয়ালিজম্‌) আধুনিক জগতে হেগেলীয় 
দ্বান্ছিকভাববাদের বিরুদ্ধে আপনার cade প্রতিপন্প করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছে । lathes বন্তবাদের দাবী এই যে ইহার 
পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক’; হোগেলীয় দ্বান্ছিক ciate তদ্রুপ নহে । 








সমাজনৈতিক মত প্রচার করিতেছেন ॥ কিন্ত হেগেল-প্রবস্তিত 
দ্বান্দিক ভাববাদের ai উপলব্ধি করিতে না পারিলে ATA 
প্রবন্তিত afer বস্তবাদের wa উপলব্ধি করা৷ দুঃসাধ্য । 
যাহার! সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, এবং যাহার! হেগেলীয় 
দর্শনের সহিত মার্কসীয় দর্শনের তুলনা করিয়া উভয়ের গুণাগুণ 
নির্ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের প্রথমেই হেগেলীয় 
দর্শনের সারমশ্ম উপলব্ধি করা আবশ্যক | 

আধুনিক শিক্ষিত বাভালীগণের অনেকেই হেগেলীয় 
দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্ষিত 5 
কারণ ত্তাহার! প্রচলিত সমাজনীতির ও রাজনীতির দার্শনিক 
ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন। এইরূপ জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিলে প্রচলিত সমাজনীতির ও রাজনীতির গুণাগুণ 
নিদ্ধীরণ করা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়; এবং জন- 
সাধারণের Safe সাধনের Sw সমাজসংস্কারের উপযুক্ত উপায় 
উদ্ভাবন করার সুবিধা হয় ॥। ইহারা আরও মনে করেন যে 
হেগেলীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে মার্ক স্পন্থী 
দার্শনিকদের সমাজনৈত্িক মতবাদের গুণাগুণ নির্ধারণ করাও 
সম্ভবপর হয়। যাহার! দর্শনের ছাত্র নহেন তাহাদের পক্ষে 
মাতৃভাষায় লিখিত দার্শনিক পুস্তক পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞান 

iS কর! সহজসাধ্য । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী 
পাঠকদের সুবিধার জন্য বঙ্গভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিবয়ের পুস্তক প্রকাশিত করিয়া, 
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এবং এই উপায়ে তাহাদের বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার 
সহায়তা করিয়া! বাঙালী সমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ লাভ 
করিয়াছেন। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত করিতে 
স্বীকৃত হওয়ায় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিশেষ- 
ভাবে কুতজ্ঞ। মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এই রচন! প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমাকে সর্ববদাই 
উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহার বিশেষ চেষ্টার ফলেই 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে জ্ঞান প্রচারের জন্য বঙ্গভাবায় 
বিবিধ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন | হেগেলীয় 
দর্শন সম্বন্ধে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজ কর্তৃক আদৃত 
হয়, তাহা। হইলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব | 

দুরূহ হেগেলীয় দর্শন সহজবোধ্য করা ছঃসাধা ২ আমি 
ইহার সারমর্ম বঙ্গভাবায় সহজবোধ্য করিবার oy বিশেষ 
প্রয়াস পাইয়াছি ; কিন্ত তৎসবেও কৃতকাধ্যত! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই । বাস্তবিক এইরূপ দর্শনকে 
সম্পূর্ণ লোকপ্রিয় কর! সম্ভব নহে । সেরূপ করিতে হইলে বু 
আবশ্যক তথ্য পুস্তকের কলেবর হইতে বাদ দিতে হয়। 
আমি হেগেলীয় দর্শনের মূল তথ্যসমূহ যথাযথভাবে আলোচনা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস যে এই পুস্তক 
পাঠ করিলে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকদের পক্ষে এই দর্শনের 
মৰ্ম্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব হইবে না। 

আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় 
মহাশয় প্রথমে আমাকে হেগেলীয় দর্শন সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় 
একখান! পুস্তক লিখিত বলেন ; এবং আমি সানন্রে তাহার 
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প্রস্তাব গ্রহণ করি। কিন্তু বঙ্গভাষায় এইরূপ পুস্তক 
| লিখিয়া কতদূর Fests হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে আমার 
বিশেষ সন্দেহ ছিল। লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমার মনে 
হইয়াছে যে বঙ্গভাষার প্রসারের ফলে দার্শনিক পুস্তক এই 
ভাবায় লিখ! অসম্ভব নহে। ইহা অবশ্য সম্পুর্ণ সত্য যে 
দার্শনিক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার সন্ধন্ধে অনেক সময়ই 
দ্বিধায় পড়িতে হয় ॥ ইহার প্রধান কারণ এই যে বঙ্গভাবায় 
এখনও সব্বসম্মত এইরূপ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ স্থিরীকৃত 
হয় নাই। যে সব শব্দ স্ুপ্রচলিত, আমি সেই সব শব্দই 
প্রয়োগ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র, 
Aye উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণ সযত্বে এই eH 
নিবন্ধের পাঞ্ুলিপি পাঠ করিয়া! এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন । আমার AST অধ্যাপক 
যুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই পুস্তকের পাঞুলিপি পাঠ 
করিয়া তাহার মতামত প্রকাশ করিয়া! আমাকে বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছেন ॥। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ই 
আমাকে *ডায়লেক্টিক্যাল্‌ মেথডে'র প্রতিশব্দরূপে “দ্বান্দিক 
পদ্ধতি" প্রয়োগ করিতে বলেন। এইরূপ আরও কয়েকটি 
পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ সন্বন্ধে আমি উপরিউক্ত বন্ধুদের 
নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি। ডক্টর শ্রীযুক্ত 
সহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও এই পুস্তকের পাঞুলিপি পাঠ 
করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিবার উপদেশ 
দিয়! ইহার Safe সাধনে আমাকে যথেষ্ট স্থাহায্য করিয়াছেন । 
আমার Fee ও পুর্ন ছাত্র অধ্যযপক Sata জগদীশচন্দ্র 





মিত্র wae এই পুস্তকের ‘প্রুফ’ আছ্ন্ত সংশোধন 
করিয়। আমাকে বিশেষ উপকৃত "করিয়াছে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশয়ের (সৌজন্যে এই পুস্তক সন্থর প্রকাশ করা সম্ভব 
হইয়াছে | 

যে সব বাঙলা পারিভাষিক শব্দ পাঠকদের নিকট grey 
হইতে পারে, সেই সব শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ আমি এ 
শব্দের সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছি, কারণ আমার বিশ্বাস যে 
ইহাতে যাহার! ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাহাদের এই 
পুস্তক পাঠে বিশেষ সুবিধা হইবে । যে স্থলে হেগেলীয় 
ভাববাদের সমালোচন। কর! আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সব 
স্থলে সেইরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি? কিন্ত 
এইরূপ সমালোচনার ফলে হেগেলীয় দর্শনের সারমন্্ উপলব্ধি 
করিতে পাঠকদের কোনরূপ অস্ুবিধ! হইবে না, ইহাই আমার 
বিশ্বাস। & 

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যদিও wary প্রুফ 
সংশোধিত হইয়াছে, তথাপি পুস্তকের দু-এক স্থলে সামান্য 
ছাপার ভুল afem গিয়াছে । এই wha জন্য সহ্নদয় 
পাঠকদের নিকট আমি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। তবে প্রত্যেক 
পাঠকের পক্ষে উহ! অতি সহজে সংশোধন করিয়া পাঠ করা 
সহজসাধ্য হইবে । ces নি প্ৰয়োজনবোধে পুস্তকে 
সংশোধন-পত্র যোগ করা হইল না। যে-সব পারিভাষিক 
শব্দ এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের একুটি তালিকা 
এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল ॥ 
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উপক্রমণিকা৷ 


হেগেল প্রবর্তিত দর্শন-সমুদ্রের বীচি-বিক্ষেপের ঝঙ্কার 
বহুদিন tre দার্শনিকের মনকে আলোড়িত করিয়া 
আসিতেছে | এই বিরাট দর্শনে যে সার্বিক দর্শনের পূর্ণ প্রকাশ 
পরিলক্ষিত হয়, এ সম্বন্ধে মতানৈক্য নাই। স্বয়ং হেগেলও 
মনে করিতেন যে তাহার দর্শনে প্রজ্ঞানবাদী (র্যাশনালিপ্রিক্‌) 
men ভাববাদী ( আইডিয়ালিষ্টিক্‌ ) সাব্বিকদর্শনের, 
(ইউনিভারসাল্-ফিলোসফি) পূর্ণ বিকাশ । বাস্তবিক হেগেলের 
amas সািবকদর্শনের সারমর্ম হেগেলীয় দর্শনে সংগৃহীত 
হইয়াছে, কিন্ত এই দর্শন পূর্ববর্তী প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের সারম্ম্ম 
সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা উক্তদর্শনের অস্তনিহিত 
গতিকে পূর্ণতার অভিমুখে পরিচালিত করিয়াছে । তজ্জন্থ 
হেগেলীয়, দর্শন ইহার বিশেষ vita সাহায্যে প্রজ্ঞানবাদী 
অথব! ভাববাদী দর্শনের জন্য একটি অভ্রভেদী সিংহাসন রচনা 
করিয়াছে । এই দর্শন-অরণ্যে প্রবেশ করিয়া! বহু পথিকই 
পথভ্রান্ত হইয়াছেন | ইহার WH উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইলেও 
সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। ইহ! অদ্বৈতবাদী, এবং ইহা বহুকে 
একের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে ৷ ভারতীয় দর্শনে 
শাঙ্কর-বেদাস্তের স্থান যেরূপ আজিও অক্ষু্ণ আছে, যুরোগীয় 
দর্শনে হেগেলীয় wine €সইরূপ বহুদিন পর্য্যস্ত আপনার 





২ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ie 
প্রভাব wT রাখিয়াছে। হেগেলের সমালোচকগণও 
হেগেলীয় দর্শনের বিরাটত্ব সর্বদাই স্বীকার করিয়াছেন । 
পরবস্তী দার্শনিকদের উপর তাহার দর্শনের প্রভাব 
সুস্পষ্ট । যে সামাজিক ও আথিক ব্যবস্থার উপর হেগেলের 
দর্শনের ভিত্তি, সেই ব্যবস্থা যতদিন পধ্যন্ত প্রচলিত থাকিবে 
ততদিন vidya হেগেলীয় মতবাদের প্রভাবও অক্ষুণ্ন থাকিবে | 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা হেগেলীয় দর্শনের সারসশ্ম উদ্ধার 
করিতে চেষ্টা করিব ; কিন্ত এই জটিল ও ছবের্বাধা দর্শনের 
wh সরলভাবে প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও 
কৃতকাধ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে । বিশেষ, 
আমাদিগকে সংক্ষেপে হেগেলীয় দর্শনের মতবাদ আলোচনা 
করিতে হইবে । দর্শনজগতে এই দর্শন একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে । সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস যে 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দর্শনের মতবাদ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ 
করিলে Stara সংস্কৃতির রূপ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে... 
পারিবেন। এই. দর্শন ইতিহাসের ক্রমোগ্নতির গতিকে 
স্বীকার করে, এবং হেগেল সর্বদাই Stata AST প্রজ্ঞান- 
বাদী-দর্শনের সঙ্গে আপনার দর্শনের সংযোগ স্বীকার 
করিয়াছেন , atau, আমরা এই উপক্রমণিকায় পার্মেনাঈ- 
ডিস্‌, প্লেটো, আযারিষ্টটল্‌ ও স্পিনোজার দর্শনের সঙ্গে 
হেগেলীয় দর্শনের সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। 
ক্যান্ট, fears ও শেলিং প্রভৃতি প্রজ্ঞানবাদী জার্মান 
দার্শনিকদের সঙ্গে হেগেলীয় দর্শনের সম্বন্ধ আমরা পরে 
আলোচনা করিব | 








সাৰ্বিক প্রভ্ভানবাদী দর্শনের স্বরূপ 


যুরোপীয় ও ভারতীয় প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের আলোচন। 
করিলে ইহা! সুস্পষ্ট হয় যে এই দর্শনের প্রতিপাদ্য মূলত 
অভিন্ন ; তবে, বিভিন্ন দার্শনিকগণ এই sae বিভিন্নরূপে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য বিদ্যমান 
থাকিলেও প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মধ্যে প্রতিপাদ্য মূলতব্ব 
সম্বন্ধে একা বর্তমান। প্রজ্ঞানবাদী দর্শনমাত্রই ভাববাদী 
সার্বিক দর্শন । এই দর্শনের মতে সত্তা এক ও অখণ্ড, ইহা 
প্রজ্ঞানগম্য, ইন্দ্রিরগমা নহে । এই সত্তাকে অস্তিত্বশীল 
(এ্রক্জিস্টেন্ট ) বল! চলে না, কারণ যাহ! অস্তিত্বশীল, তাহা 
দেশে ও কালে অবস্থিত। wean, ইহা পরিবর্তনশীল 
ও প্রতাক্ষগম্য । ফলে, যাহা অস্তিত্বশীল, তাহা অসৎ । 
আমরা সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে যাহাকে অস্তিত্বশীল. বলিয়া 
মনে করি, তাহা! মায়িক 1 শুদ্ধ সত্তা ( পিওর fai: ) মায়িক 
নহে, কারণ ইহ! কোন বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে অবস্থিত 
নহে ; ইহ! গতিহীন ও অপরিবর্তনীয়। হেগেল অদ্বৈতের 
নৈয়ায়িক গতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই গতি ( মোশন্‌ ) 
অগতিরই নামান্তর, কারণ ইহা দেশ-কালের অতীত ॥ 
ইলিয়াটিক্‌ দার্শনিকগণ যুরোপীয় প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের 
স্বরূপ সম্বন্ধে সব্বপ্রথমে আলোচনা করেন। 
3 ও জেনো এই দার্শনিকদের মতবাদ স্পষ্টভাবে 
সহ Tm করিয়াছেন ইহাদের মতে সত্তা ( বিয়ীং ) অখগ্ড 

এক | ইহা। পরিবর্তনহীন ও দেশ-কালের অতীত | প্রতাক্ষগমা 
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জগৎ, যাহাকে সাধারণতঃ অস্ডিত্বশীল বল! হয়, তাহ! আস, 
কারণ ইহা! চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী । গতি মায়িক, Zeal অসৎ । 
ইন্দ্িয়কে বিশ্বাসকরা ভুল, কারণ ইহা! সত্তা সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান প্রদান করিতে পারে না। প্রজ্ঞানের (রিজ.ন্‌) 
সাহায্যেই অখণ্ড সত্তাকে জান! যায়। কিন্তু পার্মেনাইডিস্‌ 
এই সত্তাকে গোলাকৃতি ও দেশে অবস্থিত বলিয়৷ বর্ণনা 
করিতে গিয়া তাহার দার্শনিকমতের সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিতে পারেন নাই । ইহা সত্বেও আমরা বলিতে 
পারি যে ইলিয়াটিক্‌ দার্শনিকগণই যুরোপীয় 
প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
ইলিয়াটিক্‌ দার্শনিকগণ অথবা ভাববাদী att far 
পরিবর্তনশীল জগতকে যে অসৎ বলিয়াছেন, তাহার 
কারণ এই যে তাহারা! জ্ঞাতাকে comma উদ্ধে স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন ॥। ইলিয়াঁটিক্‌ দার্শনিকদের মতে একই সত্য, 
বহু কাপ্পনিক a মায়িক । হেগেল অবশ্য দৃশ্যমান জগতের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই 
জগৎকে প্রজ্ঞানরূপী '্সদৈতের দ্বৈতরূপ বলিয়াই বর্ণনা 
করিয়াছেন | সুতরাং  প্রত্যক্ষগম্য জগতের বাস্তবতা 
প্রাথমিক are) ইহা অদ্বৈতসত্তারই বাহু প্রকাশ । সুতরাং 
হেগেলের মতেও জগৎ মায়িক । 

ইলিয়াটিক্‌ দার্শনিকদের মতে যাহ! দৃশ্যমান অথবা 
ইন্দ্রিয়গম্য তাহা সত্য নহে । শুদ্ধসত্তাই একমাত্র সত্য, 
এবং এই Ae প্রজ্ঞানগম্য । কিন্তু প্রোটাগোরাস্‌ ইহার 
বিপরীত মতের সমর্থক । Stata ace আমর! প্রত্যক্ষের 
সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ করি, wis) সত্যন্ছান। যাহাই 
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দৃশ্যমান অথব| ইন্দরিয়গম্য, তাহাই সত্য । সুতরাং সত্যের 


কান সার্ব্বিকরূপ নাই । প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান 


তাহার কাছে AST! প্লেটো প্রোটাগোরাসের মত খণ্ডন 
করিয়া এই প্রমাণ করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন যে যাহ! সত্য 
তাহ! সাবিবক । ইহা! প্রত্যক্ষগমা নহে । ধারণার ( কন্সেপ- 
অন্‌) সাহায্যেই সত্যকে জানা যায়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
মূলে কোন একটি সার্বিক ধারণা বর্তমান | কোন বিশেষ লাল 
পদার্থের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, লাল সম্বন্ধে এবং পদার্থ 
সম্বন্ধে সাধারণ ধারণ! ( ইউনিভারসাল্‌ কন্সেপসন্‌ ) থাকা 
আবশ্যক | নামবাচক শব্দবাতীত প্রত্যেক শব্দই জাতিবাচক | 
কারণ ইহ! সর্বদাই কোন একটি বিশেষ সার্বিক ধারণার 
(ইউনিভার্সাল্‌ কন্সেপ-সন্‌) সহিত সংযুক্ত । এই ধারণ! 
বস্তুর, গুণের, সম্বন্ধের অথবা কাধ্যের ধারণা হইতে পারে । 
‘দেওয়া’ এই শব্দটির অর্থ নানারূপ কার্যের সাধারণ ধারণার 
সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয়না) ইহা" এই শব্দটিও একটি 
সাধারণ ধারণার প্রতীক, কারণ প্রত্যেক verse ‘ইহ!’ বলা 
যাইতে পারে | “মধ্য* এই শব্দটি সম্বন্ধ-বাচক, এবং সম্বান্ধের 
সাধারণ ধারণ! ব্যতীত এই শব্দটির অর্থ বোধগম্য হয়না। 
সুতরাং সমস্ত জ্ঞানই সাধারণ ধারণ! হইতে উদ্ধৃত । কেবলমাত্র 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। সাধারণ 
ধারণাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ 
বিষয়সমূহের মধ্যে যে এক্য বর্তমান, মন সেই এক্যকে 
"আবিষ্কার করিয়াই সাধারণ ধারণায় উপনীত হয়-। আমরা 
দেখিয়াছি যে প্রচত্যক শব্দই কোন সাধারণ ধারণার প্রতীক | 
সুতরাং সমস্ত জ্ঞানই সার্বিক অথবা জাতিবাচক | কেবলমাত্র 
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বিশেষ বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব । বিশেষ সত্য নহে, জাতিই সত্য । 
স্থতরাং প্লেটোর মতে সাব্বিক সত্যসমূহ ( ফর্ম্‌স্‌ অর 
আইডিয়াস্‌ ) কোন বিশেষ ব্যক্তির চিন্তার উপর নির্ভর করে 
Ali এই সত্যসমূহ সকল ব্যক্তির নিকটই সমান সত্য । 

সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে যে রূপহীন ( ফর্ম্লেস্‌) সত্তা 
বর্ত্তমান তাহাকেই পদার্থ (ম্যাটার ) বলা যাইতে পারে । 
নববাস্তববাদী দর্শনের ( নিওরিয়ালিজম্‌ ) মতে, সার্বিবক সত্য- 
সমূহ মনঃপ্রস্থত নহে ॥ ইহাদের স্বতন্্সন্তা আছে। প্লেটো, 
আারিষ্টটুল্‌ এবং হেগেল সার্বিক সত্যসমূহের স্বতন্ত্র বাহু 
সত্তা স্বীকার করিয়াছেন । ইহাদের বাহ। সত্তা 
(অব জেক্টিভ, রিয়ালিটি ) আছে, ইহা বলিলে এই বুঝিতে 
হইবে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তির চিন্তাদ্ধারা এই সত্যসমূহের 
রূপ নির্ধারিত হয়না । ফলত একটি সার্বিবক সত্য। সুতরাং 
প্রেটোর মতে ইহার ate সত্তা আছে। এই সত্তা 
ফলসমূহের বিশেষ সত্তা হইতে উদ্ভূত নহে, পরস্ত ফলসমূহের 
যে ছায়ারূপ সত্তা আছে তাহা ফলন্বের সত্তা হইতেই Tews 
ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিশেষবন্তরসমূহের বাস্তবতা সাব্বিক সত্যের 
বাস্তবতার উপরই নির্ভর করে। 

এই সাবিবক সত্যের জ্ঞান আমর! প্রজ্ঞানের সাহায্যে 
লাভ করি। ইহ ইন্ড্রিয়গ্রাহ্া নে । প্রজ্ঞানই সত্য সন্থন্ধে 
জ্ঞান দেয়, আমাদের ভ্রম ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত । ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
জগৎ বিশেষ পদার্থসমূহের জগৎ, ইহা আসৎ। যাহা সত্য 
তাহা যুক্তিসঙ্গত ( র্যাশনাল্‌ ) এবং যাহ! যুক্তিসঙ্গত তাহাই 
সত্য । প্লেটোর সাব্বিক সত্যসমূহ দেশ-কালের অতীত, 
সুতরাং ইহাদের সত্তা ( ৰিয়ীং ) থাকিলেও ইহাদের অস্তিত্ব 
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(এক্জিস্টেনস, ) নাই । এই বিষয়ে প্লেটোর ও পার্মেনাই- 
ডিসের মত অভিন্ন । গোত্ব বিশেষ গরুসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান 
নহে; ইহ! ইন্দ্রিয়গ্রাহা গরু-নামক বিশেষ বস্তসমূহের 
অতীত । সুতরাং ইহারা প্লেটোর মতে অস্তিত্বহীন । যাহা 
দৃশ্যমান তাহা! অসৎ, কারণ উহা! সাধ্বিক সত্যের উপর নির্ভর- 
শীল। সত্য বা AS স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ৷ দৃশ্যমান জগৎ অসং, 
কারণ ইহার স্বতত্ত্রসন্তা নাই । দৃশ্যমান জগৎ সত্তাহীন হইলেও 
'আন্তিত্বশীল ( একুজিস্টেন্ট.), কারণ “ইহা ইন্দ্িয়গ্রাহা । সত্তা 
ইন্জ্রিয়গ্রাহ্া নহে বলিয়াই, ইহ! অস্তিত্বশীল নহে । কিন্ত এই 
সত্তা বাস্তব (রিয়াল )। দৃশ্যমান জগতের যে সত্তা আছে, 
তাহ! নির্ভরশীল wel! এই সত্তা অসত্তারই নামান্তর 
প্লেটে! ও হেগেল উভয়েই বলিয়াছেন যে সত্তা ( বিয়ীং ) 
পরিবর্তনশীল জগতের ( বিকামিং ) কারণ । তাহারা ‘কারণ! 
শব্দটি নৈয়ায়িক কারণ ( সাফিসিয়েণ্ট, রিজন্‌ ) এই অর্থেই 
ব্যবহার করিয়াছেন $ জাগতিক কারণ (কজ.) এই অর্থে 
ব্যবহার করেন নাই । প্লেটোর দর্শনের মতে আস্তিত্বশীল জগৎ 
মায়িক, যাহ! সত্য, তাহা অস্তিত্বশীল নহে । যাহা অস্তিত্ব শীল, 
তাহ! বিশেষ সার্বিক নহে। শ্বেতত্বের সত্তা আছে, কিন্ত 
অস্তিত্ব নাই ; আমার শাদা জামাটির অস্তিত্ব আছে, কারণ 
সহ! একটি বিশেষ বস্তু । বিশেষ সাধারণের উপর নির্ভরশীল ॥ 
বিশেষ মায়িক $ যাহ! সাধারণ তাহাই সত্য । আমরা দেখিতে 
পাই যে, ALAS GSAS হইতে জগতের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রেটো 
আলোচনা, করিয়াছেন, তখনই তিনি কাল্পনিক গল্পের ও 
কবিত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। প্লেটোর মতে সাবিবিক সত্য- 
সমূহের অদৃশ্য জগাঁতে অস্তিত্ব আছে অৰ্থাৎ দেশ-কালের অতীত 
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৮ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 
কোন একটি জ্ঞানগম্য জগতে এই সত্যসমূহ বর্তমান । কিন্ত 
আযারিষ্টটল্‌ এইরূপ কোন অদৃশ্য জ্ঞানগম্য জগতের afew 
স্বীকার করেন না । তাহার মতে যদি athe সত্যের আস্ত 
থাকে, তাহা হইলে Stal বিশেষের পধ্যায়ুক্ত হয়। 
আ্যারিষ্টটুলের মতে প্রত্যেক বিশেষ বনস্তরই সার্বিনিক- 
রূপ (ফর্ম) আছে, এবং ইহার একটি পাদার্থিক 
(মেটিরিয়াল্‌) দিকও আছে। এই সার্ব্বিকরূপ বিশেষের 
অন্তর্গত । ইহা বিশেষের অতীত নহে। শ্বেতত্ব একটি 
সাবিরকরূপ, এবং উহার অস্তিত্ব প্রত্যেক শ্বেতবস্তর মধ্যে 
বর্তমান । শ্বেতত্ব শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না। তডজ্রপ 
Asx প্রত্যেক পীতবস্ততে অস্তনিহিত॥ যেরূপ সার্ব্বিকরূপ 
বিশেষ ae ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ বস্তুও 
রূপহীন হইতে পারে না॥ weak যাহা কিছু অস্তিত্বশীল 
তাহাই পদার্থের (ম্যাটার) এবং সাব্রিকরূপের ( ফর্ম্‌ ) 
সংযোগ হইতে Bern অস্তিত্ব বলিলেই বিশেষের afew 
বুঝায় । sas অস্তিত্ব অর্থশৃশ্ব । যদি সাব্বরবিকসত্য 
অস্তিত্বহীন হয়, তাহা! হইলে তাহার সত্তা আছে ইহা বলিলে 
কিছুই বুঝায় ai) সার্বিবিকরূপ (ফর্ম্‌) অথবা পদার্থ (ম্যাটার) 
একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ati আ্যারিষ্টটুলের 
মতে শাদা জামাটির অস্তিত্ব আছে, কিন্ত শ্বেতত্বের কোন 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । স্ৃতরাং আারিষ্টটুল্‌, সার্ব্বিকসত্যের 
স্বতন্ত্র সত্তা আছে, প্রেটোর এই মত সমর্থন করেন না। 
বিশেষেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সার্বিবিকসত্যের কোনরূপ 
স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক awa আদর্শ তাহার 
সাৰ্িকক্ূপ | সন্স্থাহই প্ৰত্যেক নাম্থরের আদর্শ বা পরিণতি ॥ 





© 


সাবিবক প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের স্বরূপ > 


সুতরাং যাহা বিশেষ aga সার্বিবকরূপ বা সার্বিরবকসত্য, 
তাহাই তাহার পরিণাম ( এণ্ড, )। এই পরিণামই বস্তুর 
অস্তিত্বের ও পরিবর্তনের নৈয়ায়িক কারণ। পরিণাম লাভ 
করাই প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশ্য । বীজের পরিণাম বৃক্ষে পরিণত 
হওয়া, এবং এই বৃক্ষে পরিণত হওয়ার ewe বীজের অস্তিত্ব । 
সুতরাং পরিণামই বস্তুর অস্তিত্বের কারণ। এই কারণ বলিতে 
আযারিষ্টটুল্‌ নৈয়ায়িক কারণ (রিজন্‌) বুঝেন। সুতরাং 
নৈয়ায়িক কারণই oie: ( লজিকালি ) বস্তুর পুর্ববগামী 
( প্রায়র্‌ }। রাষ্টরই মানবসমাজের পরিণাম ; seat রাষ্ট্র 
ম্যায়তঃ অপরিণত মানবসমাজের পূর্ব্বগামী । এই মতান্থ- 
সারে শেষ আরস্তের পূর্বববন্তী। সুতরাং বিশেষ বস্তুসমূহ 
সাধারণ বা সার্বিক সত্যসমূহের উপর নির্ভরশীল । আ'যারিষ্ট- 
টুল্‌ ‘নির্ভরশীল’ এই শব্দটি যে নৈয়ায়িক অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন, 221 আনরা পূর্বেই দেখিয়াছি । আযারিষ্টটূলের 
দর্শন সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তাহার মতে 
বিশ্বের পরিণাম বিশ্বের অস্তনিহিত, উহার বাহিরে নহে ; এবং 
এই অস্তনিহিত পরিণামই বিশ্বগতির ধার! নিয়ন্ত্রিত করে। 
সুতরাং এই পরিণামই বিশ্বগতির নৈয়ায়িক কারণ ( fra), 
এবং বিশ্ব ইহার ফল ( কন্সিকোয়েণ্ট,)। সার্ব্বিক পূর্ণ সত্য 
জগদস্তিত্বের কারণ হইলেও ইহ! দেশ-কালের অতীত । এই 
সত্যকেই প্লেটো মঙ্গলরূপ সত্তা (দি আইডিয়া অব. দি গড.) 
বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। আ'যারিষ্টটল্‌ এ সত্তাকে ঈশ্বর 
( গড.) এবং হেগেল্‌ এই সত্তাকে অদ্বৈত (আযাব সলিউট্‌ ) 
বলিয়া অভিহিত কুরিরাছেন। হেগেলের মতে ও অদ্বৈত- 
Siesta জগতের নৈয়ায়িক, কারণ ( রিজন্‌ ), এবং এই, অদ্বৈত 
10. P. 57 
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স্যায়তঃ জগতের পুরববগামী । হেগেলের দর্শনের বীজ প্লেটোর 
ও আারিষ্টটুলের দর্শনে বর্তমান, এবং এই বীজেরই পরিণত- 
রূপ হেগেলীয় দর্শনবৃক্ষ । আমরা দেখিয়াছি যে জ্যারিষ্টটলের 
মতে সার্বিবকসত্যই জগতের কারণ, এবং ইহার পুর্ববগামী 
অন্য কোন কারণ নাই । সার্ব্বিকসত্য বিশেষের মধ্যে অবস্থিত 
থাকিলেও চিন্তার সাহায্যে ইহাকে বিশেষ হইতে ন্বতন্ত্রূপে 
জানা যাইতে পারে । বিশেষ বন্তসমূহের জাগতিক অস্ডিত 
আছে। কিন্ত সাবিরিক সত্যের নৈয়ায়িক সত্তা আছে, 
জাগতিক অস্তিত্ব নাই । সুতরাং, সার্বিবকসত্য ঘটনাসমূহের 
অস্তনিহিত হইলেও ইহার নৈয়ায়িক alex বর্তমান । 
আযারিষ্টটুল্‌ পদার্থকে (ম্যাটার ) শক্তিরূপী ( পোটেন্‌- 
শিয়াল্‌), এবং সার্বিবক সত্তাকে বাস্তবরূপী ( আযাক্চুয়াল্‌) 
বলিয়াছেন । পদার্থ (ম্যাটার ) রূপহীন, কিন্ত ইহার মধ্যে 
বহুরূপী হওয়ার শক্তি বর্ত্তমান । সার্বিবকসত্যই এই শক্তিকে 
পরিচালিত করিয়া পরিণামের দিকে লইয়! যায়। যদিও 
প্লেটো! ও আযারিষ্টট্লের মতে পদার্থ গুণহীন wera 
নামাস্তর, তৎসব্বেও আ'যারিষ্টটল্‌ মনে করেন যে এই পদার্থ 
সুপ্তশক্তির আধার । স্মৃতরাং আ্যারিষ্টট্লের মতে পদার্থ 
গুণহীন হইলেও ইহ! যে-কোন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে ) 
সাবিবকসত্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াই পদার্থ নানারূপে 
প্রকাশিত হয়। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থের 
বিভিন্ন প্রকাশরূপ । কোন বস্তুতে পদার্থের প্রাধান্য, এবং 
কোন বৃস্ততে বা সার্ব্বিকরূপের প্রাধান্য বর্তমান । নির্জীব 
বস্তুতে পদার্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, fea মানুষের মধ্যে 
সাব্রিক্বূপেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । ভগবান শুদ্ধ 
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সার্ব্বিকসত্য, এবং ভগবান পদার্থের অতীত । সুতরাং, 
অস্তিত্বের সর্ববনিয়ন্তরে আমর! দেখিতে পাই রূপহীন পদার্থ 
( ফর্ম্লেস্‌ স্যাটার্‌ ), এবং যাহ! সর্ব্বোচ্চস্তরে অবস্থিত তাহা 
হইল পদার্থাতীত শুদ্ধরূপ ( ম্যাটারলেস্‌ FAR) | এই দুইয়ের 
মধ্যবর্তী যাহ! কিছু আছে, তাহাদের সমষ্টিকে আমরা জগৎ 
বলি । ঈশ্বরই জগতের পরিণাম । স্থুতরাং জগতের গতি ঈশ্বর- 
রূপ সার্বিবিক সত্তাদ্ধার! নিয়ন্ত্রিত। ভগবান যেমন জগতের 
আদর্শ, সেইরূপ ইনি আবার জগতের প্রাথমিক কারণও বটে । 
হংস হংসডিস্বের পরিণাম,এবং হংসডিক্কের ভিতরে এই পরিণাম 
অপ্রকাশিত শক্তিকূপে অবস্থিত । সুতরাং যাহা নুতন 
বলিয়া মনে হয় তাহ! সম্পূর্ণ নূতন নহে, কারণ যাহা ASA 
তাহা ইহার প্রথম অবস্থার মধ্যে ন্প্তভাবে অবস্থিত থাকে | 
হেগেল আযারিষ্টটল-বণিত সুপ্ত শক্তিকে ( পোটেন্শিয়াল ) 
অপ্রকাশিত ভাব ( ইম্প্রিসিট ), এবং তদ্বণিত বাস্তবকে 
( আযাক্চুয়াল ) প্রকাশিত ভাব ( এক্‌স্প্লিসিট্‌ ) বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। আ্যারিষ্টটূলের দর্শনের ন্যায় হেগেলের 
দর্শনও অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক, এবং উভয়েই জগতের 
ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়াছেন। অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে 
প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়ার নামই ক্রমবিকাশ । 
প্লেটে! ও আযারিষ্টটুল্‌ পদার্থকে (ম্যাটার) নিগুণ বলিলেও 
ইহাকে অস্তিত্বহীন বলেন নাই । wear তাহাদের দর্শন 
দৈতবাদী । কিন্তু হেগেল তাহার দর্শনে পদার্থের wey 
অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছেন। হেগেলের অপ্রকাশিত ভাব 
( ইম্‌প্লিসিট্‌ ) পদার্থ নহে ॥ জ্যািষ্টটুলের ম্যায় হেগেলের 
মতেও ঈশ্বর জগতের আদি কারণ ( fea) আযারিষ্টটল 
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যাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন. হেগেল তাহাকে অদ্বৈতপ্রদ্ঞান 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আযারিষ্টট্‌লের মতে ঈশ্বর 
সাবিবক রূপের পূর্ণ সার্বিবিক রূপ ( ফর্ম্‌ অব. FAR) | সুতরাং 
ঈশ্বর প্রজ্ঞানের প্রজ্ঞান ( থট্‌ অব. eB) প্রজ্ঞানরূপী 
ঈশ্বর পদার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না॥ প্রজ্ঞানই তাহার 
চিন্তার বিষয় । wear ভগবান নিজেই তাহার [চন্তার 
বিষয় । আআযারিষ্টটলের ভগবান আত্মজ্ঞ, হেগেলের অদ্বৈত- | 
প্রজ্ঞানও আত্মভন্ত ; কারণ ইহাও প্রন্ঞানের প্রান ( থট্‌ আব. 
থট্‌ )। সাৰ্ক্বিকরূপের সাবিবকরূপ ( ফরম্‌ অব. ফরম্‌ ) 
বলিতে যাহ! বুঝায়, প্রন্ঞানের প্রজ্ঞান (ab অব. থট্‌ ) 
বলিতেও তাহাই বুঝায় । অদ্বৈত প্রজ্ঞানরূপী ; এবং পরজ্ঞান 
মনের eh) weak অদ্বৈতপ্ৰচ্ছানকে অদ্বৈত মনও বল৷ 
যাইতে পারে। যাহা সার্বিবক তাহার বাহা সত্তা 
( অবজেক্টিভ, রিয়ালিটি ) আছে । সুতরাং প্রজ্ঞান কোন 
বিশেষ ব্যক্তির মনের বিকার নহে। সাবিরিকরূপ-সমূহ 
বিশ্লিষ্ট (আ্যাবট্রাক্ট ) অর্থাৎ ইহার! ব্যক্তিমনের ধারণার 
উপর নির্ভরশীল নহে । সেই জন্যই ইহাদের বাহন সত্তা 
ae) এই সা্ব্ৰিকরূপ-সমূহের সত্তা নৈয়ায়িক, জাগতিক 
নহে ; ইহা। আমরা পুর্বেবই দেখিয়াছি । ফলে ইহারা! দেশ- 
কালের অতীত, সেইজস্থই ইহাদিগনে অস্তিত্বহীন বলা হয়। 
যাহ! অস্ডিত্বশীল Ste মায়িক । যখন প্রজ্বানকে মন বলা 
হয়, তখন ইহাকে ব্যক্তিমন হইতে স্বতন্ত্ৰ সাবিবক মন অর্থে ই 
ব্যবন্ধত কর! হয় । এই সাবিবক অদ্বৈত মনই জগতের কারণ 
(রিজন্‌ অর্‌ গ্রাউণ্ড ), ইহ! কোন বিশেষ সময়ে জগতের 
স্থষ্টি কবে নাই ; কারণ ইহ! কালাতীত । 
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আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ভাববাদী অথবা 

প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমর! নিয়োক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি :_ 

(ক) সত্য বা সার্বিবিকরূপ স্বতন্ত্র অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল । 

খে) মায়িক জগৎ এই সত্যের উপর নির্ভরশীল । 

(গ) যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাকে ব্যক্তিমনের সাহায্যে 
জানা ata, এবং ইহ! কোন পাদাথিক বা মানসিক বিশেষ 
aa! 

(a) সত্য সাবির্বক। sean উহা বিশেষের উদ্ধে 
অবস্থিত। 

ডে) সত্য অস্তিত্বহীন । ইহার সত্তা নৈয়ায়িক, পাদাখিক 
নহে । যাহা! দেশ-কালের অধীন তাহাই অস্তিত্বশীল ; কিন্তু 
সত্য দেশ-কালের অধীন নহে | 

(5) যাহা অস্তিত্বশীল তাহ! মায়িক, কারণ ইহা 
পরিবর্তনশীল | 

ছে) সত্য প্রজ্ঞান স্বরূপ অথব! মন স্বরূপ, ইহ! সার্বিবিক 
হওয়ায় ইহার বাহা সত্তা আছে । 

(জে) সত্য অথবা প্রভ্ঞানই প্রাথমিক সত্তা এবং এই 
wale জগতের পূর্ব্বগামী নৈয়ায়িক কারণ ( রিজন্‌ অর্‌ 
গ্রাউওড.)॥ জগৎ ব্যাপার wwe জ্ভানলাভ করিতে হইলে 
এই প্রজ্ঞানরূী প্রাথমিক সত্তার জ্ঞান অপরিহাধ্য । 

আমর! এই স্থলে প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব না । কারণ যখন আমরা বিশেষভাবে এহগেলীয় 
দর্শনের আলোচন} করিব তখন আমাদিগকে এই দর্শনের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে | ‘ 








উভয়েই আত্ম-জ পদ্ধতি ( আপ্রায়রাই মেথড.) 
ভাহাদের দার্শনিক মতবাদ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ; তৎসব্বেও হেখেলের দার্শনিক পদ্ধতি স্পিনৌজার 
দার্শনিক পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র: স্পিনোজার পদ্ধতি জ্যামিতির 
পদ্ধতি (জিওমেটি,কাল্‌ মেথড): কিন্ত হেগেলের দার্শনিক 
পদ্ধতি দ্বান্বিক (ভায়লেক্টিক্‌)। এই দ্বান্দিক পদ্ধতি 
নৈয়ায়িক (লজিকাল্‌) এবং ইহা অভিজ্ঞতার পদ্ধতি 
(ইম্পিরিকাল্‌ মেথড) হইতে «eR! আমরা পরে 
হেগেলের দ্বান্িক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । এইস্থলে 
আমরা স্পিনোক্জার দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে হেগেলের 
দার্শনিক মতবাদের যে ges বিষয়ে মূলগত সাদৃশ্য আছে 
তাহারই সামান্য আলোচনা করিব। স্পিনোজা আধুনিক 
দার্শনিকদিগের অন্যাতম, এবং ইহার অদ্বৈতবাদের স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য থাকায় স্পিনোজার দর্শন জগৎ বিখ্যাত । 
স্পিনোজার অদ্বৈত fred: তাহার মতে কোন বস্তুতে 
কোন বিশেষ গুণ আরোপ করিলে তাহাতে অন্য গুণের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, এবং এইরূপ করিলে সে 
sare সীমাবদ্ধ করা হয়, কিন্ত ঈশ্বর সীমাবদ্ধ নহেন। স্থতরাং, 
ঈশ্বরে কোন গুণ আরোপ করা যায় না। “হা” বলিলেই 
‘ay বলিতে হয়। আসরা যদি বলি যে এই বস্তুটি শাদা, 
তাহা! হইলে আমরা এই sare সীমাবদ্ধ করি, কারণ এইরূপ 
বলিলে আমর! এই বস্তুতে অন্য রডের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করি। হেগেলও এই মূলতন্বকে স্বীকার করেন। তবে 
তিনি nate অস্বীকৃতি” ( ডিটারমিনেশন্‌ ইজ. নিগেশন্‌ ), 
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স্পিনোজার এই তন্বকে ‘অস্বীকৃতি সঞ্চণতা" ( নিগেশন্‌ ইজ, 
'ভিটারমিনেশন্‌ ) এইরূপে বর্ণনা করেন। বাস্তবিক সঞ্ছণতা 
যে প্রকার অস্বীকৃতি, সেইকপ অন্বীকৃতিও সগুণত! ৷ যদি 
আমরা বলি যে এই বস্তুটি প্রস্তর নহে তাহা হইলে আমরা 
এই বস্তুটিকে সীমাবদ্ধ করি । সেইরূপ এই বস্তুটি প্রস্তর 
ইহ! বলিলেও এই বন্তুটিকে সীমাবদ্ধ কর! হয়। হেগেলের 
মতে আমর! যদি জানি যে কোন বন্ ইহ! নহে, উহা নহে 
ইত্যাদি, তাহা। হইলেই আমরা ইহার war নিশ্চিতভাবে 
জানিতে পারি। অস্বীকুতির সাহায্েই আমর! জাতি 
( জিনাস্‌ ) হইতে শ্রেণীতে (স্পিসিস্‌ ) উপনীত হই । যখন 
আমর! কোন ত্রিভুজকে সমকোণ বলি তখন আমর! ত্রিভুজ 
জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সমকোণ ত্রিভূজকে তাহার 
বিশিষ্ট গুণের ( ডিফারেন্শিয়া ) সাহায্যে একটি বিশেষ 
শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করি । আমরা হেগেলীয় দর্শনের সর্ব্বত্রই 
এই মূলসূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাই ৷ হিগেলের দ্বান্দিক 
পদ্ধতি আলোচনা করার সময় আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
পুনরায় আলোচনা করিব | 

হেগেলের অসীমের ধারণা স্পিনোজার অসীমের ধারণার 
অনুরূপ নহে । স্পিনোজার মতে যাহা অসীম তাহ! সগুণ 
হইতে পারে না। গুণের আরোপ করিলেই বস্তুকে সীমাবদ্ধ 
করা হয়। Beak অসীম গুণাতীত। এইরূপ গুণহীন 
অসীম সম্পূর্ণ শৃহ্গর্ভ । সুতরাং স্পিনোজার ঈশ্বর শৃহ্তারই 
'নামাস্তর। এইরূপ ঈশ্বরকে যে স্পিনোজা ay বলিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার দশুনে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। হেগেলের মতে 
অদ্বৈত স্বলিয়ন্ত্রিত ( ক্লেলফ. ডিটারমিন্ড.)। দ্পিনোজা 





১ বলিয়াছেন | হেগেলের এই শুদ্ধ সত্তাও শৃশ্যগর্ভ। 
_. হেগেলের অদ্বৈতরূপী ঈশ্বর স্পিনোজ্ঞার sors ঈশ্বরের 
সমতুল্য নহে । যেহেতু হেগেলের অদ্বৈত সমস্ত দ্বন্দ্বের সমন্বয় 
সাধন করে, সেইজন্য ইহাকে সব্বগুণের আধার বল! যাইতে 
পারে। 
যুরোপলীয় দার্শনিকদের মধ্যে স্পিনোজাই প্রথম অদ্বৈত- 
বাদের স্বস্পষ্ট ভিত্তি স্থাপন করেন । তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছিলেন যে বিশ্বের মূল সত্তা এক এবং ইহা! ব্বয়স্তু । 
সুতরাং ইহা! অন্যের উপর নির্ভরশীল নহে । এই অদ্বৈত 
আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় ইহা নিজকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করে । 
এই অদ্বৈত অসীম হওয়ায় একের অধিক আত্মনিয়ন্ত্রিত সত্তা 
থাকিতে পারে না । স্পিনোজার উপরিউক্ত মতই 'অদ্বৈতবাদের 
দার্শনিক ভিত্তি । কাধ্যকারণ সম্বন্ধে এবং জগতের নিয়মা- 
বলীর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিশ্বের মূল সত্ত। (আল্টিমেট 
গ্রাউণ্ড_) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক । হেগেলের মতে যে 
অদ্বৈতবাদ অদ্বৈতকে নিগুণ বলিয়া প্ৰতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করে সে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি uta, এবং এইরূপ অদ্বৈতবাদ 
গ্রহণীয় নহে । তাহার মতে অদ্বৈত বহুর উদ্ধে নহে, বহুকে 
সমন্বিত করে বলিয়াই অদ্বৈত অদ্ৈত। ইহা! বিশ্লিষ্ট 
(আযাব ট্টরাক্ট ) নহে, ইহা সংশ্লিষ্ট ( কংক্রিট )। পুবেবাক্ত 
আলোচন! হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে স্পিনোজার অদ্বৈত 
“ fred, fe হেগেলের অদ্বৈত সপ্ুণ । যদিও হেগেল তাহার 
অদ্বৈতকে সঞ্চণ afecia করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি 
তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকাৰ্খ্য হইতে পারেন নাই । 








সাধ্ধিবক প্রজ্জানবাদী দর্শনের স্বরূপ ১৭ 


হেগেলের মতে বহু অদ্বৈতের মধ্যে নিহিত, সেই জন্যই অদ্বৈত 
হইতে বহুর উদ্ভব সম্ভব। তিনি বলেন যে ইলিয়াটিক্‌ 
দার্শনিকগণ ও স্পিনোজা বহুকে অদ্বৈতের বাহিরে, এবং 
অদ্বৈতকে বহুর উদ্ধে স্থাপন করিয়া ভুল করিয়াছেন। 
অদ্বৈতকে fee করিতে গিয়া স্পিনোজাকে দ্বৈতবাদী হইতে 
হইয়াছে। 

প্লেটো অস্পষ্টভাবে অ্বৈতের সঙ্গে বহুর মিলন সাধন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার সাবিবকরূপসমূহের জগৎ 
(দি ওয়াল্ড, অব. ফর্ম্‌স্‌ অর্‌ আইডিয়াস্‌) বহুলাংশে 
এঁকাবদ্ধ। প্লেটোর sweat সত্যই ( আইডিয়া অব. দি 
গুড) প্রজ্ঞানরূপী অদ্বৈত, এবং এই অদ্বৈতই *অন্ান্থ 
সার্ব্রিকরূপসমূহের মধ্যে শৃঙ্থলাবিধান করে। শ্বেতবস্তু সমূহ 
শ্বেতত্বের ছায়।। শ্বেতত্ব, পীতত্ব, সবুজত্ব প্রভৃতি বর্ণের শ্রেণী 
(স্পিসিস্‌)॥ বর্ণ, রস, গন্ধ প্রন্তৃতি আবার গুণের শ্রেণী । 
এইরূপে নিয়স্তরের সার্ব্বিকরূপসমূহ মঙ্গলরূপ পরাসত্যের 
sate কিন্ত কিরূপে সার্বিবক সত্য হইতে পরিবর্তনশীল 
জগতের উদ্ভব হইয়াছে তাহা! অনুধাবন করা ছঃসাধ্য । প্েটোর 
মতানুসারে শ্বেতত্ব শ্বেতবস্তসমূহের কারণ, বর্ণ আবার 
শ্বেতত্বের কারণ, গুণ আবার বর্ণের কারণ ইত্যাদি। কিন্ত 
কারণ বলিতে তিনি নৈয়ায়িক কারণ বুঝেন। মঙ্গলরূলী সত্য 
রহস্যাবৃত। ইহার উদ্ধে আর কোন সত্য নাই । প্লেটোর 
মতে শৃঙ্খলিত সাবর্বকরূপসমূহ আত্মনিয়ন্ত্রিত, এবং ইহাদের 
সমষ্টিই জগতের কারণ । কিন্ত ইহাদের স্তষ্িক্রিয়া আমাদের 
নিকট রহস্যাবুত, করণ প্রেটোর মতানুসারে এই সাব্বিকরূপ- 
সমূহ দেশ-কালের অতীত.। প্লেটোর সার্বিবিকরূপ বল্ুসংখাক, 
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কিন্তু এই সার্বিবিকরূপের আদিম কারণ মঙ্গলরূপ AST! 
সুতরাং মঙ্গলময় পরাসত্যের ভিতরে বহু সার্বিবকরূপের 
সমন্বয় ঘটিয়াছে । 

আমরা পরে দেখিব যে প্রস্ঞানবাদী হেগেলও প্লেটোর 
ন্যায়, ‘তাহার নৈয়ায়িক তব্বসমূহ অন্বৈতবিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত’ 
221 প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | প্রেটোর সার্বিবিকরূপ- 
সমুহের মধ্যে শৃঙ্খল! আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য । কিন্ত হেগেল 
সাহার নৈয়ায়িক তন্বসমূহের মধ্যে আন্তরিক een বা একা 
প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ক্যান্টের 
নৈয়ারিক তত্ব সংখ্যায় দ্বাদশটী, কিন্ত ইহাদের মধ্যে যে 
অস্তনিহিত নৈয়ায়িক যৌগ আছে etal তিনি প্রমাণিত করিতে 
চেষ্টা করেন নাই । কিন্ত হেগেল তাহার নৈয়ায়িক তব্বসমূহের 
অন্তর্গত যোগন্থত্রের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি ইহাদের উদ্ভব 
ও ক্ৰয়ুবিকাশের ধার! বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং হেগেলের 
নৈয়ায়িক তত্বসমূহ বহু হইলেও তাহারা অদ্বৈত-প্ৰজ্ঞান হইতে 
স্তরে স্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে । হেগেলের এই অদ্বৈত-প্রচ্ঞানই 
জগতের কারণ (গ্রাউশু.)। হেগেল এই সত্য প্রমাণিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যাহ! নৈয়ায়িক চিন্তায় সত্য 
তাহ! জগতেও AST! 

আমর! প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের মূলতত্ব সম্বন্ধে সাধারণ 
আলোচন! এইস্থলে শেষ করিতে পারি । ইহার পরে যখন 
আমর! বিশেষভাবে হেগেলীয় দর্শনের আলোচন! করিব, তখন 
প্রভ্ভানবাদণী অথবা ভাববাদী দর্শনের বাস্তবরূপ আমাদের 
নিকট স্পষ্টতর হইবে । 
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১৮০৬ খ্রীষ্টান্দের ১৪ই অক্টোবর জেনার যুদ্ধে প্রাশিয়ার 
সৈন্যগণ নেপোলিয়ন কর্তৃক দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। 
এই সময় হেগেল জেনায় ছিলেন কিন্ত প্রাশিয়ার এইরূপ 
দুদ্দিনেও তিনি অবিচলিত ছিলেন । ইহাতে তাহার স্বদেশান্ু- 
রাগের অভাব সুচিত হয়। তাহার এক বন্ধুর কাছে এই 
যুদ্ধের পুর্ব্বদিন তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে 
জানা যায় যে, সে সময় Stata মন দার্শনিক সমস্যা সমাধানে 
এরপ ব্যাপৃত ছিল যে তিনি সেইদিন অশ্বপৃষ্টে বিচরণশীল 
প্রাশিয়ার সআটকে কেবলমাত্র বিশ্বাত্মারূপে দেখিয়াছিলেন। 
বাস্তবিক দার্শনিক হেগেল সমস্ত ব্যাপারকেই নৈয়ায়িক চিন্তার 
সাধারণ তত্বের (কেটিগরিস্‌ অব. fasa) বিশেষ প্রকাশ 
বলিয়া দেখিতেন, এবং এরূপ দার্শনিকের পক্ষে বাস্তব- 
অভিজ্ঞতাকে দর্শনে যথাযথ স্থান দেওয়া অস্বাভাবিক | 

oe ভিল্হেল্ম্‌ ফ্রেডারিক্‌ হেগেল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
আগষ্ট জান্মানীর ভোরটেম্বার্গ, সাধারণ তন্ত্রের রাজধানী 
ষ্টাট্‌গার্টে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা রাজস্ব বিভাগের 
একজন কর্শ্মচারী ছিলেন । sear হেগেল তৎকালীন 
জাশ্মাণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, এবং ফলে তাহার 
দর্শন উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর চিন্তাধারা দ্বারাই প্রভাবান্মিত। 
ষ্টাট্‌গার্ট গ্রামার স্কুলে SHS হইবার পূর্বে তিনি তাহার মাতার 
নিকটে ল্যাটিন্‌ Sty শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অষ্টাদশ 
বৎসর বয়ঃকাল পধ্যন্ত এই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন । এই সময় 
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তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহ! হইতে জানা! যায় যে 
তিনি গ্রীসীয় এবং রোমীয় দর্শনের ও সাহিত্যের প্রতি 
বিশেষভাবে অন্ুরক্ত ছিলেন। এই অন্থুরাগ তাহার জীবনে 
চিরস্থায়ী হইয়াছিল ॥। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টুবিন্গেনে ধস্ম- 
বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে Sf হন। কিন্ত এই পাঠে তাহার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল ait অধিকাংশ সময়েই তিনি গ্রীসীয় সাহিত্য- 
পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে প্রাচীন সাহিত্য পাঠের 
উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি তাহার প্রথম প্রবন্ধ লিখেন। দুই 
বৎসর পরে তিনি দর্শনের ডক্টর (পি-এইচ.ডি.) উপাধি লাভ 
করেন এবং পরে তিনি তাহার wifes পাঠের প্রশংসাপত্র 
লাভ করেন। এই সার্টিকিকেটে লিখিত ছিল যে হেগেলের 
মানসিক শক্তি যথেষ্ট থাকিলেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন 
না, সাহার জ্ঞান মধ্যশ্রেশীর ছিল, এবং তিনি দর্শনশান্তে 
বিশেষভাবে অপরিপক ছিলেন। হেগেলকে তাহার প্রকৃত 
বয়স হইতে অধিক বয়স্ক দেখাইত$+ সেইজন্য তাহার 
সহপাঠীরা ঠাট্ট। করিয়া States ‘ge’ বলিয়া সম্বোধন করিত। 
তিনি বেড়াইতে, বিয়ার পান করিতে এবং তাহার বন্ধুদের 
প্রেমঘটিত ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসিতেন। তিনি 
হোল্ডারলিনের এবং শেলিংএর সংসর্গে আসিয়া যথেষ্ট লাভবান 
হইয়াছিলেন। হোল্ডারলিনের সংসর্গে আসিয়া শ্রীসীয় 
সাহিত্যের প্রতি হেগেলের অনুরাগ আরও বদ্ধিত হয় । এই 
সময় শেলিংএর সঙ্গে হেগেলের দার্শনিক মতের মিল ছিল, এবং 
সাহার! . উভয়েই তৎকালীন জান্মাীর ধন্মের ও রাষ্ট্রনীতির 
অসারত! উপলব্ধি করিয়াছিলেন | তাহারা দুইজনেই স্বাধীন 
চিন্তার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি অমুরক্ত ছিলেন। 


atv ৫411 
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কলেজ পরিত্যাগ করিয়া হেগেল বার্ণে গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জান্মানীর চিন্তাধারা হইতে 
বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি তখন খ্ৰীষ্টধর্শ্মের নৃতন ও পুরাতন 
পুস্তকাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, 
এবং ইহাতে Stata দার্শনিক চিন্তাধারার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট 
সাহায্য হইয়াছিল ॥ তিনি বিশেষভাবে লেসিংএর ও ক্যান্টের 
ধৰ্ম্মালোচন! দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। হেগেল যীশু 
সন্বন্ধে এই সময় যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি 
যীশুকে জোসেফ. ও মেরীর স্বাভাবিক মানবপুত্রকূপেই 
অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি age ও অন্বাভাবিক ঘটনা 
সমর্থন করিতেন ali তাহার কাছে, যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে 
মানবের একস্বের প্রতীক ছিলেন। হেগেলের মতে ইহুদীদের 
ধৰ্ম্ম হইতে যীশুখ্রীষ্ট একটি উচ্চতর ধশ্মের প্রবর্তক ; কারণ 
ইহুদীরা! ঈশ্বরকে কেবলমাত্র নৈতিক ধৰ্ম্ম নিয়মের প্রবর্তক 
ও বিধাতা বলিয়াই মনে করিতেন। হেগেলের মতে HEA 
ধৰ্ম্ম মানুষকে ব্যবহারিক জীবনের wa হইতে মুক্ত করিয়া 
শাস্তিদান করিতে পারে। 

হেগেল সুবিখ্যাত হওয়ার পূর্বের শেলিং জান্মাণীতে যথেষ্ট 
যশোলাভ করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের ধশ্মবিজ্ঞানের সাহায্যে 
হেগেল ও শেলিং তৎকালীন বশ্মবৈজ্ঞানিকদের মতবাদ 
সৰ্ব্বদাই খণ্ডন করিতেন । অনেকদিন পর্য্যন্ত হেগেলের ও 
শেলিংএর মতবাদ একরূপ ছিল । হোল্ডারলিনের প্রভাবে, 
'ফিকৃটের দর্শনের প্রতি হেগেল আকৃষ্ট হন। ১৭৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে হোল্‌ডারলিনের সহায়তায় তিনি ফ্রাক্কফোটে 
“গাগোল" নামক এক ব্যবসায়ীর গৃহে গৃহশিক্ষচকর “পদে 
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নিযুক্ত zai এই কাধ্যকালে তিনি তাহার বাঞ্ছিত সমাজ 
লাভ করিয়াছিলেন এবং অধ্যয়ন করিতেও যথেষ্ট 
সময় ও স্থযোগ পাইতেন। এই সময়েই তিনি অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রনীতি পাঠে মনোনিবেশ করেন । তিনি এই সময় গিবন্‌, 
হিউম্‌, ও মন্টেস্কুইর পুস্তকাবলী পাঠ করেন। তৎকালে 
ইংলণ্ডে দুঃস্থদের জন্য যে আইন প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা 
হেগেল বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, এবং 
তখন প্রাশিয়ায় জমি সংক্রান্ত যে আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল 
তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি 
ক্যান্টের অবাস্তব পছদ্ধতিরও সমালোচনা করিয়াছিলেন । 
তৎকালে হেগেলের মত এই ছিল যে wh, রাষ্ট্র, নীতি, আইন, 
বাণিজা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ afar 
পাঠ কর! আবশ্যক । এই সময় তিনি যে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাহার দুইটী অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 
হইতেই জানা ata: এই প্রবন্ধ দুইটা ১৭৯৮ এবং ১৮০১ 
খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল । তিনি অভিজ্ঞতাবাদী ধৰ্ম্মমতের 
(পজিটিভ. রিলিজিয়ন্‌) বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এবং এইরূপ 
ধৰ্ম্মমতকে তিনি বাহ্যিক ও অন্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন । 
তিনি দার্শনিক ধশ্মমতের ( স্যাচারাল্‌ রিলিজিয়ন্‌) পক্ষপাতী 
ছিলেন । wea কৌতের ধর্শ্মমত তিনি গ্রহণীয় বলিয়া 
মনে করিতেন না। হেগেলের মতে স্বাভাবিক ধম, পারি- 
পাশবিক অবস্থা ও যুগচিস্ব! দ্বারা এ্রভাবান্িত হয়। স্ৃতরাং 
কোন ধৰ্দ্মমতই চিরস্তন নহে । 221 হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে তিনি যদিও দর্শনকে চিরস্তন মনে কন্তিতেন, ধর্মকে তিনি 
সেরূপ মনে করিতেন Alt স্তর. হেগেলের মতে ধনের 
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অভিব্যক্তি এঁতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুধাবন করা 
কর্তব্য । ক্রাঙ্ষফোর্ডেই হেগেলের দার্শনিক মতবাদ একটি 
বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময়ই তিনি তাহার শ্যায়- 
শাস্তের ( লজিক্‌ ), তবদর্শনের ( মেটাফিজিক্দ্‌) ও প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানের (ফিলোসফি অব. নেচার্‌) সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ 
করেন। খুব সম্ভব তাহার নীতিশান্ত্রের (এখিক্স্‌) মত 
তিনি ইহার পরে লিপিবদ্ধ করেন। ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি হস্ত- 
লিখিত প্রবন্ধে তিনি তাহার নীতিশাস্ত্রের মতবাদ প্রথম 
লিপিবদ্ধ করেন, এবং পরে তিনি ইহাকে পূর্ণতা দান করেন। 

১৭৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হেগেলের পিতা মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। উত্তরাধিকার সুত্রে তিনি এই সময় ৩১৫৪ গাল্ডেন্‌ 
(প্রায় ২৬০ পাউণ্ড ) লাভ করেন২ এবং এই সামান্য অর্থ- 
প্রাপ্তির ফলে তিনি পুনরায় দর্শনশান্্ের আলোচনায় মনো- 
'নিবেশ করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসে হেগেল জাম্মানীর দর্শন আলোচনার তৎকালীন কেন্দ্রস্থল 
জেনায় পদার্পণ করেন । এই সময় জেনায় কল্পনাবাদী দর্শনের 
(রোমান্টিসিজ a) আধিপত্য হ্রাস পাইয়াছিল, এবং তথায় 
ফিকৃটের আধিপত্যও যথেষ্টভাবে কমিয়াছিল। হেগেল 
তৎকালীন জেনাস্থিত বিখ্যাত দার্শনিক শেলিংএর সহযোগে 
দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় জেনা হইতে যে 
সমালোচনা-পুর্ণ সাময়িক পত্র (ক্রিটিকাল্‌ জারনাল্‌ অব. 
ফিলোসফি ) বাহির হইত, তাহাতে হেগেল ও শেলিং যে 
প্রবন্ধাবলী লিখিতেন তাহা! হইতে বুঝা! যায় যে উভয়ের 
দার্শনিক মতবাদ তখন অভিন্ন ছিল ॥ হেগেল ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে 
স্যায়শাস্্র ও দর্শন সম্বন্ধে যে পাঠ দিতেন তাহাতে এগার জন 
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২৪ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 


ছাত্র যোগদান করিত। sees খ্রাষ্টাব্দে যখন তিনি তাহার 
সম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, তখন তাহার 
ছাত্রসংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়! ত্রিশ জন হইয়াছিল । তাহার চিন্তা- 
ধারার পরিবন্তনের সঙ্গে তাহার দার্শনিক মতবাদেরও পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শেলিং com পরিত্যাগ করেন, 
এবং ইহার পর হেগেলের দর্শন নৃতন পথে পরিচালিত হয় । 
এই সময় তিনি নৃতন করিয়া প্লেটোর ও আ্যারিষ্টটুলের দর্শন 
পাঠে মনোনিবেশ করেন, এবং শরীরতন্ব প্রভাতি অন্যান্য 
বিজ্ঞান পাঠে রত za নিজের চেষ্টায় ১৮০৫ গ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে হেগেল ভিমারে অতিরিক্ত প্রফেসার রূপে 
নিয়োজিত হন; এবং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 
Seo থেলারস্‌ আয় করেন । জেনায় অবস্থানকালে হেগেলের 
অধ্যাপনা জনপ্রিয় ছিল না। তিনি কোনদিনই অধ্যাপনা 
কাঁধ্যে ক্যান্টের শ্যায় সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই । 
তৎকালে তিনি যে অধ্যাপনার জন্য সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে জানা যায় ca এই সময় তাহার 
দার্শনিক চিন্তাধারা তাহার ধশ্মমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইত । 
এই সময় শেলিংএর মতবাদ হইতে হেগেলের মতবাদের পার্থক্য 
সুস্পষ্ট হয়। শিল্প সম্বন্ধে শেলিংএর দর্শন ছিল আধ্যাত্মিক 
( সাবজেক্টিভ.) এবং হেগেলের দর্শন ছিল পাদাথিক 
(অবজেকটিভ.)। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
নেপোলিয়ন জেন! আক্রমণ করেন । এই সময় হেগেলের 
রাষ্ট্রনীতি. সম্বন্ধীয় মত সুস্পষ্ট ছিল নাঁ। প্রাশিয়ার পরাজয়ে 
হেগেল কোনরূপ দুঃখ অনুভব করেন নাই,ফুদিও পরে তিনি এই 
প্রাশিয়ার রাষ্ট্রকেই বিশ্বচেতনার সর্ব্নোত্তম বাহ্যিক প্রকাশ 
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বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
এই সময় যথেষ্ট আঘিক অন্বচ্ছলতা। থাক! সব্বেও তিনি 
১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিখ্যাত পুস্তক 'ফেনোমেনোলজি ডেস্‌ 
গিষ্ট স্‌’ প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তিনি তাহার দর্শনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন | : ১৮০৮ হইতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত তিনি ন্ুরেমবার্গের . শরীর-চর্চা-প্রতিষ্ঠানের 
(জিমনাসিয়াম্‌) রেকুটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । শিক্ষক- 
হিসাবে তিনি এই সময় ছাত্রদের বিশ্বাস ও সহানুভূতি অঙ্জন 
করিয়াছিলেন; এবং তিনি কখনও অপ্রয়োজনে ছাত্রদের 
সঙ্জেঘর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ॥ 

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে হেগেল তদপেক্ষ। ২২ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠা 
মুরেমবার্গের ফন্টুসারকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ-বন্ধন 
সাহার পক্ষে সুখের হইয়াছিল । মুরেমবার্গে তাহার আয় 
১৫০০ গান্ডেন্‌ ( ১৩০ পাউণ্ড ) ছিল; তিনি তখন বাস 
করিবার জন্য একখানা! বাড়ীও পাইয়াছিলেন। তিনি যখন 
হাইডেল্বার্গে প্রফেসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনও তাহার 
আয় এইরূপ ছিল ; এবং বালিনে যখন তিনি অধ্যাপনার কাধ্য 
করিতেন, তখন Stata আয় বাড়িয়া ৩:০০ থেলারস্‌ (৩০০ 
aie) হইয়াছিল । হেগেলের দুই পুত্র ছিল জোষ্ঠ পুত্র 
কাল” পরে একজন এঁতিহাসিক হইয়াছিলেন ; কনিষ্ঠ পুত্র 
ইমান্থুয়েল্‌ ১৮১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে হেগেলের শ্রেষ্ঠ পুস্তক ‘ভিশেন্শাফট্‌ ডার্‌ 
লজিকের’ ( ইহা! তাহার ন্চায়দর্শনের শ্রেষ্ট পুস্তক ). দুইখণ্ড 
প্রকাশিত হয়, এবং-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পুস্তকের তৃতীয় 
খণ্ড বাহির করিয়! তাহার-স্ঠায়দর্শনকে সম্পূর্ণতা দান করেন । 
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এই পুস্তক রচনার পর তাহাকে তিন স্থান হইতে প্রফেসারের 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহবান কর! হয় $ যথা, এবলান্গেন, 
বালিন ও হাইডেল্বার্গ। তিনি হাইডেল্বার্গে কম্ গ্রহণ 
করেন। এই সময় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অধ্যাপনার কার্যে 
ব্যবহার করার ow তাহার বিখ্যাত পুস্তক এন্সাইক্লোপিডি- 
ডি-ফিলো| * * *' প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে হেগেলীয় 
দর্শনের সম্পূর্ণ মতবাদ সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । ১৮১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি বালিনে পুনরায় আহুত হইয়া ফিক্টে 
পরিত্যক্ত প্রফেসারের শূন্যপদ গ্রহণ করেন | বালিলে অবস্থান- 
কালে হেগেলের প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত ছিল। ইহার প্রধান 
কারণ এই ca তিনি ছাত্রদের এবং প্রাশিয়ার সরকারের বিশেষ 
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাশিয়ার গভর্ণমেন্টের 
যে বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল 
সাহার রাষ্ট্রদর্শন। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাহার মত অত্যন্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল fer, তিনি প্রাশিয়ার সত্রাটের ও আমলাতন্ত্রের 
মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেন । ফরাসী বিপ্লবের পর 
ইউরোপের সব্বত্রই চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়, এবং তৎকালীন 
নবজাগ্রত শক্তিমান মধ্যশ্রেণীর ধনী বণিকগণ সব্বত্রই পুরাতন 
রাজতন্ত্র দূর করিয়া দিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য৷ 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জাশ্মানীতেও এইরূপ নবজাগ্রত 
মধ্যশ্রেণীর ধনী বণিকগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, 
কিন্ত হেগেল তাহার রাষ্ট্রদর্শনের মতবাদের সাহায্যে এইরূপ 
বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সর্ববদাই তাহার মত প্রচার করিতেন । 
সুতরাং যদিও তিনি জাশ্মাণীর মধ্যশ্রেণ্ীর অন্তর্গত ছিলেন, 
তথাপি. তিনি তাহার রাষ্ট্রদর্শনের সাহায্যে সর্ববপ্রকারেই 
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প্রাশিয়ার তদানীস্তন মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের সমর্থন করিতেন | 
১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার নীতিদর্শন ( ফিলোসফি অব, 
রাইট ) সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক হইতে 
আমর! তাহার নীতিবিজ্ঞানের ও রাষ্ট্রবিচ্ছানের দার্শনিক 
মতবাদ জানিতে পারি। হেগেলের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও 
নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেছ্ সম্বন্ধে আবদ্ধ । 
প্লেটোর ও আযারিষ্টটুলের ম্যায় হেগেলও নীতিবিজ্ঞানকে 
(afte) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ( পলিটিক্স্‌) অন্তর্গত বলিয়া 
মনে করিতেন। তিনি তাহার রাষ্ট্রদর্শনে আইন, শৃঙ্খল! 
এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার মত প্রচার করেন। বালিনে 


১৩ বৎসর অবস্থানকালে তিনি অধ্যাপনার কাজেই বিশেষ ' 


ব্যাপৃত থাকিতেন ॥ হেগেলের গ্রস্থাদির প্রকাশক, অধ্যাপনা- 
কাধ্যের জন্য হেগেলের লিখিত সারমর্শ্ম হইতে, হেগেলের 
সৌন্দরধ্যতন্ষ ( এস্থেটিক্‌স্‌ ) ধৰ্ম্মদ্শন (ফিলোসফি অব, 
রিলিজিয়ন্‌ ), ইতিহাসদর্শন ( ফিলোসফি অব, হিষ্টরী ) এবং 
দর্শনের ইতিহাস ( f% অব. ফিলোসফি ) সম্বন্ধীয় মতবাদ 
প্রকাশিত করেন; এবং হেগেলের এন্সাইক্লোপিডির ভিতরে 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে স্ায়দর্শন ( লজিক্‌ ) দর্শন (ফিলোসফি ) 
এবং মনোবিজ্ঞান (সাইকোলজি ) প্রকাশিত করেন। ১৮২৩ 
হইতে ১৮২৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হেগেল অত্যন্ত কৰ্শ্মততংপর ছিলেন । 
এই সময় তাহার খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, এবং বিভিন্ন স্থান 
হইতে তাহার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য 
স্তাহার নিকটে বহু ব্যক্তির সমাগম হইতে থাকে 1. তাহার 
fortes এই সম্য় তাহার মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 
বালিনে অবস্থানকালে . হেগেল বিশেষভাবে সৌন্দখ্যতত্ব, 
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২৮ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 
efeq এবং এতিহাসিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
ছিলেন। এই সময় তিনি লানাবূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন 
করিতেন, কারণ ১৮৩*-এর বিপ্লবের পূর্বের জাশ্মাণীর 
অধিবাসিগণ সঙ্গীত, চিত্ৰবিদ্যা প্রন্থতি শিল্পের প্রতি বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল । তাহার শিল্প সম্বন্ধীয় বক্ততা- 
সমূহ লোকপ্ৰিয় ছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বের তিনি ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। হেগেল 
শেষ বয়সে তাহার স্বকীয় দর্শনকে চিরকালের জন্য একমাত্র 
সত্যদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। তাহার রাষ্ট্রীয় মতবাদের 
ফলে তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিক্‌ উইলিয়মের নিকট 
হইতে জম্মানচিহ্ন লাভ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হেগেল 
রেক্‌টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই সময় জান্ানীতে 
বিপ্লবের ফলে গণতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবন! দেখিয়া তিনি 
প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে 
প্রথম কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া এ বৎসর ১৪ই নভেম্বর তিনি তাহার নিজগৃহে প্রাণত্যাগ 
করেন। তাহার ইচ্ছান্ুসারে ফিক্‌্টের ও সোল্গারের 
কবরের সধ্যস্থলে Stata সমাধি রচিত হয় । 
অধ্যাপনা-কাধ্যে হেগেলের আকর্ষণী শক্তির অভাব ছিল : 
কাহার মুখচ্ছবি জীবনহীন ও ওজ্জল্যরহিত ছিল । তাহার 
সুখমগুলের কুঞ্চিত বলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বদাই মনে 
হইত যে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন । সম্মুখে area পাত্র 
স্থাপিত.করিয়া তিনি অন্থচ্ছন্দভাবে তাহার বক্তৃতার সারমশ্মের 
পাতা উল্টাইতেন। তিনি কথা বলিব্যর সময় মাঝে মাঝে 
কাঁসিতেন, এবং তাহার সুখ হইতে রাক্যাবলী দ্বিধাযুক্ত হইয়া 
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নির্গত হইত॥ হেগেলের বাক্প্রণালী শৃঙ্ঘলা-রহিত ছিল। 
gaz বিষয় আলোচনা কালে হেগেলের ভাষা প্রাঞ্জল ও 
ভাবাবেগযুক্ত হইত, কিন্ত সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে তিনি অত্যন্ত safe বোধ করিতেন । 











পুর্ববন্ধী জাৰ্শ্মাণ দর্শনের সহিত 
হেগেলের দর্শনের সম্বন্ধ 


হেগেলের দর্শনের উদ্ভব ও স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে 
হইলে পূর্ববর্তী জাশ্মাণীর দার্শনিকগণের সহিত Stata সম্বন্ধে 
বিষয় কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া! বিশেষ আবশ্যক । বিশেষ 
করিয়া হেগেলের দর্শনের সঙ্গে কনিগ্বার্গের বিখ্যাত 
দার্শনিক ইমান্ুয়েল্‌ ক্যান্টের ( ১৭২৪-_-১৮০৪ ), জোহান্‌- 
গট্লিব. ফিক্টের ( ১৭৬৫-__-১৮৫৪ ) এবং ক্রেডারিক ভিল্‌- 
হেল্‌ম্‌ জোসেফ শেলিং-এর (€১৭৭৫-_-১৮৫৪ ) দর্শনের 
arm সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য । ক্যান্ট দার্শনিক 
জগতে যে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন তাহারই ফলে জান্মাণীতে 
নানারূপ দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়। ক্যাণ্টের পরবর্তী 
দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকের উপরই ক্যান্টের দার্শনিক প্রভাব 
সুস্পষ্ট, এবং ইহাদের কোন কোন দার্শনিক ক্যান্টের দর্শন 
ব্যতীত স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদ দ্বারাও বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ক্যান্টের নীতিদর্শনের পুস্তকে 
(ক্রিটিক্‌ অব. প্রাক্টিকাল্‌ রিজন্‌) এবং স্পিনোৌজার দর্শনে 
যে সহজাতভ্ঞানবাদ ( ইন্টুইশন্ইজ.স্‌ ) প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারই 
ফলে erates কল্পনাবাদী দর্শনের (রোমান্টিক ফিলোসফি) 
উদ্ভব হইয়াছিল । জাশ্মাণীর কল্পনাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে 
বিশেষ করিয়! শিলার, গেটে, শেলিং, afr, শ্লিয়ারমেকার্‌, 
শ্লিগেল qrefea নাম উল্লেখযোগ্য , ইহাদের মতে চরম 
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SUF ব! চরম সত্যকে প্রজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হওয়া 
যায় না, কেবল শিল্পীর সহজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই 
অদ্বৈতরূপ চরম সত্যকে জানা যায়। কিন্তু ক্যান্টের দার্শনিক 
মতবাদের প্রভাবে যে প্রদ্জানবাদী দর্শনের ( স্পেকুলেটিভ, 
ফিলোসফি ) উদ্ভব জাম্মাণীতে হইয়াছিল তাহার প্রভাব 
আজও জগতে সুস্পষ্টূপে বিদ্যমান। ক্যান্টের পরবর্তী 
প্রজ্ঞানবাদ্দী জাম্মাণ দার্শনিকদের ভিতরে হেগেলের স্থান 
সবের্বাচ্চ। 

কি প্রকারে মানুষের জ্ঞান আবশ্যিক অথচ সার্বিবিক হইতে 
পারে, এই সমস্যার সমাধান করাই ক্যান্টের দর্শনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রজ্ঞানবাদী দর্শনের (স্পেকুলেটিভ, 
ফিলোসফি ) গণ্ডীর ভিতরেই বদ্ধিত হইয়াছিলেন, কিন্তু 
'হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ( ইস্পিরিসিজ-স্‌) ক্যাণ্টকে প্রজ্ঞানবাদী 
দর্শনের 161 হইতে নিক্ষান্ত করে। তিনি তাহার “ক্রিটিক্‌ 
আব. পিওর্‌ রিজ ন্‌’ নামক পুস্তকে অভিজ্ঞতার সহিত প্রজ্ঞানের 
যোগস্ুত্র স্থাপন করিয়া যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন 
তাহ! বিচারবাদী দর্শন (ক্রিটিকাল্‌ ফিলোসফি ) নামে জগতে 
প্রসিদ্ধ। ক্যাণ্টের মতে আমরা আমাদের জ্ঞানের উপাদান 
বাহা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত হই; কিন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান 
(পারসেপসন্‌) আমাদিগকে কোন সার্বিক সত্যের 
(ইউনিভার্সাল Ea) সন্ধান দিতে পারে না। ZEA 
প্রত্যক্ষভ্ঞান পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধহীন ও বিচ্ছিল্প। 
এইরূপ জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের (সাইন্স) ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ৷. স্ৃতরাং তাহার মতে বিজ্ঞানের সার্বিবক 
তত্বসমূহ আমরা অভিজ্ঞতা হইতে পাই না ; ইহার! আত্ম-জ 
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হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 


SI স্বাশ্রয়ী (আ প্রায়রাই)$ স্থতরাং অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ । 
তিনি এই ate অথবা wart তন্বগুলিকে স্যায়তঃ 
অভিজ্ঞতার পূর্ববগামী বলিয়া মনে করেন; এবং এই 
আ.ত্ম-জ তন্বের মধ্যে ছুইটি, দেশ ও কাল (স্পেস্‌ আাণ্ড, 
টাইম্‌), তাহার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ew আবশ্যক ; 
এবং  দ্বাদশটি তত্ব (কেটিগরিস্‌. অব. দি আগুার- 
ষ্ট্যাণ্ডিং ),__একত, বহুত, সমষ্টি, কাধ্যকীরণ-সন্বন্ধ, বস্তুত্ব 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সৰ্ব্বব্যাপী জ্ঞানের জন্য আবশ্যক । ক্যাপ্ট 
সাহার প্রত্যক্ষবাদ এবং প্রজ্জানবাদের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে সৰ্ব্বব্যাপী জ্ঞান, বুদ্ধির ( আগা রষ্ট্যান্ডিং ) 
এবং প্রত্যক্ষের ( পারসেপসন্‌ ) সংযোগে উদ্ভুত । তিনি 
প্রতাক্ষের ও বুদ্ধির ভিতরে যোগস্থত্রন্থাপনের wy যে উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত কষ্টকল্িত, এবং কৃত্রিমতা- 
দোষতুষ্ট। এতৎ্যতীত তাহার অপর সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও 
জ্ঞানরাজ্যের ভিতরে আমরা বিধির রাজত্ব দেখিতে পাই, এবং 
যদিও এই জ্ঞানের ভিতরে এঁক্য বর্তমান, তথাপি মানুষের 
জ্ঞান মায়িক ( ফেনোমেনাল্‌ )। কারণ ইহা অভিজ্ঞতার 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ । যে সত্তাসমূহ (খিংস্‌-ইন্-দেম্সেল্ভ্স্) 
অভিজ্ঞতার কারণ স্বরূপ, তাহারা জ্ঞানগম্য নহে । ন্ুতরাং 
ক্যাণ্টের মতে মানুষ সত্তাকে জানিতে পারে না। ক্যাণ্ট 
Stata প্রজ্ঞানবাদের ও নীতিবাদের ভিতরে কোন যোগস্থৃত্র 
স্থাপন করিতে পারেন নাই । তিনি তাহার লীতিদর্শনে 
অন্থহূতিক্কে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন; এবং যদিও 
তিনি ডাহার প্রজ্ঞানবাদের সাহায্যে এই প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, ঈশ্বর মানবমনের« স্বাধীনতা ও আত্মার 





SEAS সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব? তথাপি 
তিনি তাহার নীতিদর্শনের সাহায্যে এই সমস্ত তব্বের সম্বন্ধে 
জ্ঞান অত্যাবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । স্থতরাং তাহার 
মতে যে তন্বসমূহ জ্ঞানরাজ্যে ACH, কণ্মরাজ্যে তাহাদের জ্ঞান 
অপরিহাধ্য। ইহ! ব্যতীত ক্যান্টের দর্শনে আমর! দ্বান্দিক 
পদ্ধতির ( ডায়লেক্টিক্‌ মেথড.) মূলস্থত্র প্রাপ্ত হই । তিনি 
জ্ঞানের অনুশীলন করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন, জ্ঞানের 
মধ্যে ছন্দের ত্রয়ী ( ট্রায়াড১) বর্তমান। তিনি এই তিন 
তত্বের নাম দিয়াছেন অন্তিতব-স্বীকার ( আ্যাফার্মেশন্‌), 
অন্ভিত-অন্বীকার ( নিগেশন্‌ ), ও সীমাবদ্ধতা ( লিমিটেশন্‌ )। 
এই দ্বান্দিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে 
যাহাকে আমর! ‘Si বলিতে পারি, তাহাকে আমর! আবার 
"নাও বলিতে পারি, এবং এইরূপ দ্বন্ হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ক্যান্ট তাহার বিরুদ্ধবাদের 
(আ্যার্টিনমি ) সাহায্যে এই প্রমাণ করেন যে মান্থষের জ্ঞান 
সীমাবদ্ধ । ইহ! দ্বারা চরম বাস্তবকে জানা যায় না। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে আমর! এই জগৎকে 
যেমন সসীম বলিতে পারি, তেমন তাহাকে আমরা অসীমও 
বলিতে পারি । 
face ক্যান্টের নীতিদর্শন দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্িত 
হুইয়াছিলেন | তিনিও স্বাশ্রয়ী পদ্ধতি (a প্রায়রাই মেথড, ) 
দ্বার তাহার দার্শনিক scary প্রমাণ করিতে নিরত 
হইয়াছিলেন। ক্যান্ট যে athe পদ্ধতি অন্থুসরণ.করিয়া- 
ছিলেন, ফিক্টেও ভাঁহার দর্শনে সেই পদ্ধতি বিশেষভাবে 
অন্তুসরণ . করিয়াছিলেন! তাহার wifes ত্রয়ীর নাম 
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উপস্থাপন (পেজিশন্‌ ), অস্বীকৃতি (নিগেশন্‌ ) ও লীমানিদ্ধারণ 
(লিমিটেশন্)। কফিক্টে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং দ্বৈতবাদকে 
অতিক্ৰম করিয়া অহংরূপী আত্মজ্ঞ ইচ্ছাশক্তিকেই (সেল্ফ 
ক্নশাস্‌ উইল্‌) তিনি চরম বাস্তব ( আলটিমেট্‌ রিয়ালিটা ) 
বলিয়া অভিহিত করেন। তাহার মতে অচেতন আত্মা 
( আন্কনশীস্‌ ইগো ) হইতে জগতের উদ্ভব ; এবং এই 
অচেতন আত্ম! ক্রমোন্নতির ফলে চেতন! সম্পন্ন হয়। এই 
চেতনাসম্পন্গ আত্মার দুই ্তর। এক স্তরে সে জ্ঞাতা, অন্য 
স্তরে সে ইচ্ছাশক্তিরূী আত্ম! (উইল্‌ )। জ্ঞানের রাজ্যে 
বিষয়ীর (সাবজেক্ট) এবং বিবয়ের (অবজেক্ট ) অথবা 
আত্মার (ইগে। ) ও অনা্মার (নন্ইগো!) মধ্যে বিরোধ 
Watt!  সেইজহ্যই অভিব্যক্তির নিয়মান্সারে আত্মা 
অচেতন জগৎ ও জ্ঞানরাজ্য অতিক্রম করিয়! ইচ্ছাশক্রিরূপ 
আত্মায় পরিণত হয়, এবং এই আত্মাই ভগবান বা চরম সত্য । 
বাহাজগৎ ইহার দ্বৈত অথবা প্রতিরূপ, কিন্তু বাহাজগতের 
সীম! অতিক্রম করিয়া এই ara ইচ্ছাশক্তি ( সেলফ 
কন্শাস্‌ উইল্‌ ) আপনার আধিপত্য স্থাপন করে। Wats 
বাহাজগৎ মায়িক বা অসত্য । ইহার রূপ কেবলমাত্র আত্মার 
দ্বৈতরূপ অথবা প্রতিরপ । জগতের কোন নিজস্ব সত্তা নাই। 
সুতরাং ফিক্টের অদ্বৈতবাদী দর্শন অনেকটা আত্মা-সর্ববস্ববাদের 
Cafa freq) সদৃশ ; কিন্ত ফিক্টের চরম সত্য, ইচ্ছা- 
শক্তিরূপ আত্মা, দ্বন্দথাতীত নহে । 

শেলিংও অদ্বৈতবাদী দাৰ্শনিক । তাহার ভিতরেও 
আমর! wasters সমর্থন দেখিতে পাই । তিনিও দ্বান্দিক 
পদ্ধতি “অবলম্বন করিয়াই তাহার, দার্শনিক মতবাদ সমর্থন 





si ॥ তাহার দর্শনের উপর ক্যান্টের প্রভাব হইতে 
স্পিনোজার প্রভাবই সমধিক বর্তমান । অদ্বৈতবাদী হইলেও 


__ শেলিংএর দার্শনিক মতবাদ facta দার্শনিক মতবাদ হইতে 
wey) শেলিং বিশেষ করিয়া! এতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন 


করিয়াছিলেন; এবং তিনি অভিব্যক্তির ইতিহাস অনুসরণ 
করিয়াই Stata অদ্ৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন । কিন্ত তৎসত্বেও 
ইহ! মনে করা! ভুল হইবে যে তিনি অভিজ্ঞতার পদ্ধতি 
( ইল্পিরিকাল্‌ মেথড.) অনুসরণ করিয়াছিলেন । তাহার 
দার্শনিক পদ্ধতিও ater (a প্রায়রাই )। ফিক্টের 
মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য শেলিং বলেন যে অচেতন আত্ম! 
হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব । কারণ যাহ! অচেতন তাহ! 
aft করিতে পারে না। আত্মার (ইগো) ও অনাত্মার ( নন্‌- 
Bon) মধ্যে we যেমন জ্ঞানরাজ্যে বর্তমান, তেমনি 
কশ্মরাজ্যেও বর্ত্তমান । স্থৃতরাং ইচ্ছাশক্তিরূপ আত্মা (সেলফ 
কনশাস, ইগে। ) দ্বন্থাতীত নহে । ভ্ঞানরাজ্যে আমরা দেখিতে 
পাই যে, যে-প্রকারে জ্ঞেয়-জগৎ জ্ঞাতা-মনের অধীন, সেই 
প্রকারে জ্ঞাতা-মনও coerced অধীন | নৈতিক জীবনেও 
এই দ্বন্ব বর্তমান। এই জগতে আমরা সতের ও অসতের 
ভিতরে দ্বন্দের অস্তিত্ব দেখিতে পাই । অদ্বৈত পরম সত্য 
দ্বন্থাতীত। সেই সত্য স্পিনোজার ঈশ্বরের ন্যায় নিরির্বকার, 
এবং ইহা! সমান্তর রেখায় বর্তমান চিন্তার ( থট্‌ ) ও বাহা 
জগতের ( এক্সটেন্সন্‌ ) উদ্ধে অবস্থিত । শেলিং স্পিনোজার 
হ্যায় এই দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন যে জ্ঞাত! :ও জ্ঞেয় 
পরস্পর THIS, এবং ইহাদের উভয়েই সমান সত্য । ইহারা 
ছুইটি সমাস্তর সরলরেখারুস্যায়। স্মতরাং স্পিনোজার মতের 





via শেলিং-এর মতেও অদ্বৈতসত্য জ্ঞানগম্য নহে। ইহা 
জ্ঞানও নহে, কম্মও নহে; অথচ ইহার ভিতরেই উভয়ের 
WAHT | এই চরম সত্যকে আমরা প্রজ্ঞানদ্বারা জানিতে পারি 
ন!। ইহাকে আমর! জানিতে পারি শিল্পীমনের সহজাত 
প্রত্যক্ষান্ণভূতি ( ইন্টুইশন্‌ অর্‌ আর্টিস্টিক্‌ ভিসন্‌) দ্বারা । 
সুতরাং শেলিংএর মতে শিল্পের ও ধর্শ্মের স্থান দর্শনের 
উদ্ধে। 

শেলিংএর ছ্ন্বাদের ত্রয়ী, প্রস্তাব ( থিসিস্‌ ), বৈপরীত্য 
(খ্যান্টিথিসিস্‌) ও সমন্বয় (সিন্থিসিস্‌ ) আমর! বিশেষ 
করিয়া দেখিতে পাই Stata জগতের ইতিহাসের আলোচনায় | 
দার্শনিক চিন্তার নিয়স্তরে আমর! বস্তবাদের সমর্থন দেখিতে 
পাই, এবং তাহার পরের স্তরে আমরা ভাববাদের সমর্থন 
দেখিতে পাই, এবং তৃতীয় স্তরে আমরা বস্তবাদ ও ভাববাদের 
সমন্বয় দেখিতে পাই । জড়জগৎ অভিব্যক্তির ফলে নানা স্তর 
অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই 
আত্মজ্ঞ মানবসমূহই সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপন করে। এতিহাসিক 
অভিব্যক্তির ইতিহাসে আমরা তিন স্তর দেখিতে পাই। 
প্রথম স্তরে মানুষ অদৃষ্টবাদী, দ্বিতীয় স্তরে মানুষ শৃষ্খলাবাদী 
এবং তৃতীয় স্তরে মানুষ যখন উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ 
করে, তখন সে হয় শিল্পী । শেলিংএর মতে জড়জগতে, নিয়- 
স্তরের জীবজগতে, এবং মন্ুয্যজগতে সর্বত্রই বিরোধ ও wa 
বর্তমান। এই বিরোধের ফলেই জড়জগতের, জীবজগতের ও 
: অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে । শেলিংএর দর্শন 
সৰ্ব্বেশ্বরবাদী হইলেও, ভাহার alas জগদতীত হওয়ায় 
ডাহাচক মায়াবাদীও বল! ateas পারে। তাহার ঈশ্বর 








পরিণতি আমর! হেগেলের দর্শনে দেখিতে পাই। তিনি 
তাহার পূর্ববর্তী জাম্মাণ দার্শনিকদের কাছে বহুপ্রকারে ঝণী । 
কিন্ত তিনি যে দর্শনের প্রচার করিয়াছেন তাহাকে একটি নুতন 
দার্শনিক মতবাদ বল! যাইতে পারে । তিনি দর্শনে যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ! তাহার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের স্যায় 
আত্মজ ( আ প্রায়রাই )। তিনি তাহার দর্শনে প্রজ্ঞানকেই 
(রিজ.ন্‌) চরম সত্য বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন। প্রজ্ঞানবাদ- 
সম্মত পদ্ধতি ( স্পেকুলেটিভ, মেথড.) অনুসরণ করিয়া তিনি 
তাহার স্যায়শাপ্তরের ভিতরে যে সব তত্বের ( ক্যাটিগরিস্‌ ) 
অন্ুসন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের সাহায্যেই তিনি তাহার 
সার্ধ্বিক দর্শন (ইউনিভার্সাল্‌ ফিলোসফি) রচন! কারয়াছেন। 
যে দ্বান্বিক পদ্ধতির (ডায়লেক্টিক্‌ মেথড, ) সুচনা আমরা 
ক্যান্টের, ফিকৃটের ও শেলিংএর দর্শনে দেখিতে পাই,হেগেলের 
দর্শনে সেই পদ্ধতি সৰ্ব্বব্যাপী হইয়! পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
সেইজন্যই আমরা afer পদ্ধতি বলিতে হেগেল প্রবন্তিত 
দ্বান্বিক পদ্ধতিই বুঝি । আমরা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে 
বিশদভাবে আলোচনা করিব । ক্যাণ্টের মতে চরম AB 
BOB, এবং SNS এই সত্তা এক না বহু এই সমস্যার সমাধান 
করেন নাই । হেগেলের দর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে 
এই চরম সত্তা প্রজ্ঞানম্বরূপ ( রিজ ন্‌ ) এবং ইহা! ASAT; 
এই প্রজ্ঞানের বাহিরে অন্য কোনরূপ অস্তিত্ব নাই । ক্যাণ্ট 
জ্ঞানের ভিতরে কষ্টকল্পিত এক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্ত 
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হেগেলের মতে জ্ঞানের ভিতরের Gey জীবন্ত ও স্বাভাবিক । 
হেগেলের মতে এই জ্ঞান বেগবান, এবং স্থজনশক্তিস্প্স। 
ক্যান্টের দর্শনে জ্ঞান মায়িক, ইহা অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ ; কিন্তু হেগেলের মতে জ্ঞান বাস্তব এবং কিছুই, 
জ্ঞানের অগম্য নহে । ক্যান্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ( থিওরিটিক্যাল্‌ 
fawn) ও ব্যবহারিক জ্ঞান ( প্রযাক্‌টিক্যাল্‌ রিজ ন্‌ )-_এই 
দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু হেগেলের 
দর্শনে এই দ্বিবিধ জ্ঞানের সমন্বয় আমর! দেখিতে পাই । 
তাহার মতে জ্ঞানের দিক হইতে যাহ! সত্য, ব্যবহারিক 
জীবনেও SAAS! Bea হেগেলীয় দর্শনেই ক্যাণ্টের 
দর্শনের পরিণতি | 

ফিক্টের ইচ্ছাশক্তিরূপ আস্মজ্ঞ অহংরূপী আত্মা দন্দ্বরহিত 
নহে। এই আত্মা, Batata সঙ্গে দ্বন্দ্বে রত । সুতরাং এইরূপ 
আত্মাকে অসীম ও অদ্বৈত চরম সত্য বলিয়া অভিহিত করা 
যায় al | হেগেলের প্রজ্ঞানরূপী চরম সত্য দ্বৈত স্থপ্ি করিলেও 
ইহ! সৃষ্ট দ্বৈতদ্বার! সীমাবদ্ধ নহে। হেগেল তাহার এই প্রজ্ঞান- 
aA অদ্ধৈতের ভিতরে সমস্ত ছন্দের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 
সুতরাং, হেগেলের অদ্বৈত ছন্ছাতীত হইলেও দ্বন্দ্বের বাহিরে 
নহে । হেগেলের এই মতের সাহায্যে শেলিংএর দর্শন হইতে 
হেগেলের দর্শনের পার্থক্য স্ুস্পষ্টরূপে জানা যায়। শেলিংএর 
অদ্বৈত দ্বন্দের বাহিরে । ইহ! নির্বিবিকীর, কিন্ত হেগেলের 
অদ্বৈত দ্বন্দের স্রষ্ট। হইলেও এই অদ্ধৈতির ভিতরেই সমস্ত 
দ্বন্দের AAT) হেগেলের অদ্বৈত আত্মিক ( স্পিরিচুয়াল্‌ ), 
কিন্ত শেলিংএর অদ্বৈত আস্মিকও নহে, ক্লনাত্মিকও নহে; 
Bef fren) এরূপ অদ্বৈতকে Faq বলিয়া অভিহিত করা 


eas জার্্মাপদর্শনের সহিত হেগেলের দর্শনের ATH ৩৯ 


তুল ; কারণ ঈশ্বর সগুণ । Sass হেগেলের অদ্বৈত আত্মজ্ঞ 
(লেল্ফ-কনশাস্‌), কিন্ত শেলিংএর অদ্বৈত তদ্রপ নহে । 
যদিও শেলিং তাহার দ্বান্দিক পদ্ধতির সাহায্যে জগতের ও 
মানব ইতিহাসের স্বরূপ fata করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তথাপি তিনি এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রয়োগে অসমর্থ হইয়াছেন। 
তবে, এঁতিহাসিক পদ্ধতির জন্য হেগেল ca শেলিংএর নিকট 
যথেষ্ট পরিমাণে at, তাহা অস্থীকার করা ভুল হইবে। 
আমরা! পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রথম জীবনে হেগেল শেলিংএর 
সহযোগেই তাহার দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন | 
শেলিং ছিলেন সহজাত প্রত্যক্ষবাদী ( ইন্টুইশনিই.)$ কিন্ত 
হেগেল ছিলেন যুক্তিবাদী ( র্যাশনালিষ্ট_)। তাই শেলিং 
শিল্পকে ও wits সবেবাচ্চন্থান দিয়াছেন। কিন্ত হেগেল 
দর্শনকেই শিল্প ও ধন্দের Urq স্থান দিয়াছেন। তাই, 
হেগেলের মতে শিল্পের ও ধশ্মের পরিণতি দর্শনে । 
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পরিণত হয় ; এবং এই উভয় ধারণাই পরে একটি উচ্চতর 
ধারণার ভিতরে সমন্বিত হয় । যেরূপ চিন্তাধারার 'অভিব্যক্তিতে 
দ্বন্দ বর্তমান, সেইরূপ জগতের অভিব্যক্তিতেও এই ছন্দ 
বর্তমান । মানব-ইতিহাসের অভিব্যক্তিতেও আমরা এই 
বিপরীতের দ্বন্দ দেখিতে পাই। Sak. যে দ্বন্বতত্ব 
(ডোয়লেক্টিক্স্‌) নৈয়ায়িক চিন্তায় কাৰ্য্যকরী, তাহ! প্রকৃতিতে 
ও ইতিহাসেও কাধ্যকরী। এই দ্বান্দ্িক পদ্ধতির তিনটা স্তর 
আছে। এই ত্রিতয়ের লাম প্রস্তাব, প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন! 
(fay), বৈপরীত্য, অথবা বিপ্রতিষ্ঠা বা প্রাতিস্থাপনা 
(আ্যার্টিথিসিস্‌) ও সমন্বয়, সংপ্রতিষ্ঠা বা সংস্থাপনা 
(সিন্থিসিস্‌)। এই ভ্রিতয়বাদ উদাহরণ-দ্ধারা বুঝান যাইতে 
পারে। নৈয়ায়িক চিন্তার প্রথম sa নিষ্ঞণ সত্তা 
(পিওর বিয়ীং )। এইরূপ গুণহীন সত্তার ধারণ! করা চিন্তার 
পক্ষে অসাধ্য । weak গুণহীন সত্তার ধারণা আপনার 
ভিতরে বেগ সঞ্চার করিয়া আপনাকেই অস্বীকার করে, এবং 
এই বেগে চিন্তাকে নিগুণ সত্তা হইতে sere! ( নট্‌-বিয়ীং ) 
নামক ধারণায় বা Sra পরিচালিত করে। সন্ভা ও SAG! 
এই ধারণাদ্ধয়ের wa হইতে একটি সমস্বয়ের উদ্ভব হয় ; এবং 
এই সমস্বয়রূপ ধারণা তব্বের ( কেটিগরি ) নাম, পরিবর্ত্তন 
(বিকামিং)। সুতরাং আমর! দেখিতে পাই যে, নৈয়ায়িক 
চিন্তাধারার মধ্যে বিরুদ্ধ তত্বের সংঘাতের ফলে একটি উচ্চতর 
তন্বের উদ্ভব হয় । এই বিরুদ্ধ তন্বের সংঘাতকেই TA বলা 
যাইতে প্ারে,এবং যে বিজ্ঞান এই ছন্দের গতি ও কপ অনুধাবন 
করে তাহাকেই দ্বান্দিক পদ্ধতি ( ভায়লেক্টিক্স্‌ ) বল! যাইতে 
পারে ॥ .নৈয়ায়িক চিন্তাধারার ভিতরে আমরা যে দ্বন্দ 
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দেখিতে পাই সেই দ্বন্দ প্রকুতিতেও বর্তমান । তাই, প্রকৃতিতে 
খঘাত-প্রতিঘাত, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির ভিতরে সংঘাত চলিতেছে । 
এই সংঘাতের ফলে নব নব সমন্বয়ের ee হয়। বীজ তাহার 
নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াই বৃক্ষে পরিণত হয়। 
এখানেও আমর! প্রস্তাব, বৈপরীত্য ও সমন্বয় দেখিতে পাই ॥ 
ইতিহাসের অভিব্যক্তিতেও এই wa বর্তমান । পার্মেনাই- 
ডিসের দর্শনের মতে অচঞ্চল সত্তাই | ষ্ট্যাটিক্‌ বিয়ীং ) চরম 
সত্য ; কিন্ত হেরাক্লাইটাসের মতে পরিবর্তনই (বিকামিং ) 
চরম সত্য । এই ছুই মতের সমন্বয় সাধন করিয়া ডেমোক্রাই- 
টাস্‌ এই মত প্রচার করেন যে যাহা চরম সত্য তাহা 
faze বটে, seme বটে। মানবসমাজের অভিব্যক্তির 
মূলেও এই দ্বন্দ বন্তমান। এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে দ্বন্ববাদ-অনুসারে যে উচ্চতর তন্ব নিয়তর 
বিপরীত তব্বের সমন্বয় সাধন করে, State স্থির বা অচঞ্চল 
নহে। এই সমন্বয় ees অস্তনিহিত গতিদ্বার! ইহার বিপরীত 
তব্বের উদ্ভব করে, এবং নূতন দ্বন্দ স্থষ্টি করে। এই উভয় 
eae পুনরায় একটি উচ্চতর wry সমন্ষিত হয়। এইরূপ 
দ্বন্দের ও সমন্বয়ের অভিব্যক্তি চলিতে থাকে, এবং অদ্বৈতের 
ভিতরেই সমস্ত দ্বন্দের সমন্বয় ঘটিয়া থাকে । weak এই 
অদ্বৈত একদিকে যেমন দ্বন্দের B21 তেমন অন্যদিকে এই 
তাদ্বৈতেই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান | ইহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে 
হেগেলীয় দর্শন পরিণামবাদী। পুর্ববর্তী আলোচনা 
হইতে বুঝা যায় যে হেগেলের দ্বান্দিক পদ্ধতি 
বুঝিতে ন! পারিলে হেগেলীয় দর্শনের সুস্পষ্ট ধারণ! করা 
অসম্ভব । 3 Ls * 





আমর! এ Se সাধারণভাবে দ্বান্ছিক পদ্ধতির 
আলোচন! করিয়াছি * এখন আমরা এই পদ্ধতির কিঞ্চিৎ 
aati প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি । আমরা! দেখিয়াছি যে 
হেগেল শুদ্ধ সত্তারূপ SF হইতে ন্যায়ের AID তন্বসমূহের 
কি প্রকারে Seq হইল তাহ! বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 
তাহার মতে প্রজ্ঞানের (fea) অভিব্যক্তির নিয়ম- 
অন্ুসারেই নৈয়ায়িক এক তত্ব হইতে অন্য তন্বের উদ্ভব হয় 
এবং এই অভিব্যক্কির ধার! চিরস্তন ( ইটারনাল্‌ )। ন্ুতরাং 
ইহ! দেশকালের অতীত হওয়ায় ব্যক্তিমনের উপর নির্ভরশীল 
নহে । প্রজ্ঞানই এই অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের 
এই নৈয়ায়িক তত্বসমূহের অভিব্যক্তি ধার! হৃদয়ঙ্গম করা 
আবশ্যক । বিশ্লিষ্ট ( আযাব স্টাক্ট ) ধারণা বা নৈয়ায়িক তত্ব 
হইতে অধিকতর সংশ্লিষ্ট ( কংক্রিট.) ধারণ! অভিব্যক্ত হয়। 
সুতরাং জাতি ( জিনাস্‌ ) হইতে শ্রেণীর ( স্পিসিস্‌ ) উদ্ভব 
হয়। আমরা শুদ্ধসত্তারূপ তন্বকে জাতি বলিতে পারি এবং 
পরিবর্তনরূপ ware শ্রেণী (স্পিসিস্‌ ) বলিতে পারি । 
অন্বীকুতির ( নিগেশন্‌ ) সাহায্যেই জাতি শ্রেণীতে পরিণত 
হয়। এই অন্বীকুতিই শ্রেণীর বৈশিষ্টা ( ডিফারেন্শিয়। ) 
নিদ্ধারিত করে । BIS সত্তার অন্বীকুতি এবং পরিবর্তনের 
ভিতরে AS! ও অসত্তার সমন্বয় । Sak পরিবর্তনের 
ভিতরে জাতি-শুণ (জেনারিক কোয়ালিটি ) ও শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য 
( ডিফারেন্শিয়। ) উভয়েরই সমন্বয় আমরা উপক্রমণিকায় 
হেগেলের “অস্বীকৃতির সগুণতা” (নিগেশন্‌ ইজ. ডিটারমিনেশন্) 
এই মূল স্থত্রের আলোচনা করিয়াছি । এই স্মত্রের সাহায্যেই 
হেগেল কি প্রকারে জাতি হইতে শ্রেণীর অথবা বিশ্লিষ্ট ধারণা 





দ্বান্ছিক পদ্ধতি Be 


হইতে সংশ্লিষ্ট ধারণার Bex হয় তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। আমরা একটি সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে 
a বিষয়টি স্পষ্ট করিতে চেষ্ট। করিতে পারি। মানবজাতির 
ধারণা একটি বিশ্লিষ্ট ধারণ! । মানবজাতির ভিতরে দ্বন্দের 
উদ্ভব হওয়ার ফলে ইহা অন্বীকৃত হয়, এবং বিপরীত ব্বার্থযুক্ত 
বিভিন্ন মানবসমষ্টির ( গুপ.) উদ্ভব হয় । আমর! ইতিহাসের 
বিভিন্নন্তরে ধনী মানবসমষ্টির ও নিধন মানবসমষ্টির 
মধ্যে সংঘাত দেখিতে পাই । এই ছুই সমষ্টির সমন্বয় সাধিত 
হইলেই সংশ্লিষ্ট সাম্যবাদী সমাজের ( কংক্রিট সোস্যালিষ্ট 
সোসাইটি ) উদ্ভব হইতে পারে। বিশ্লিষ্ট নানবজাতিকে 
(জিনাস্‌) এবং সাম্যবাদী সমাজকে শ্রেণী (স্পিসিস্‌ ) বলা 
যাইতে পারে | যদি ক হইতে খ'এর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে 
waa মধ্যে খ'এর অস্ডিত আবশ্যক । এই নীতি অনুসারে 
হেগেজের মতে অপ্রকাশিত, ( ইম্প্রিসিট ) অবস্থা হইতে 
প্রকাশিত ( এক্স্প্রিসিট.) অবস্থার উদ্ভব হয়। ফলে 
হেগেলের শুদ্ধ সত্তা YAS হইলেও ইহার মধ্যেই অপ্রকাশিত 
ভাবে পরিবর্তনের অস্তিত্ব বর্তমান । অন্বীকৃতির ( নিগেশন্‌ ) 
সাহায্যেই অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। জাতি হইতেই বৈশিষ্টাযুক্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ধারণার ভিতরে তাহার বিরুদ্ধ 
ধারণা বর্তমান | তাহা! না হইলে জাতি হইতে শ্রেণীর উদ্ভব 
হইতে পারে না। সুতরাং বিরুদ্ধ ধারণার মধ্যে এক্য 
বর্তমান । শুদ্ধ সত্তা শৃহ্তারই নামান্তর, কারণ ইহা নিগুণ, তাই 
শুদ্ধ সত্তার ধারণ! হইতেই শুন্তাঁর ধারণার উদ্ভব হয় । যাহার 
কোন বিশেষ গুণ নাই তাহা we! বা অসৎ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । যদি একটি বৃক্ষের সমস্ত গুণ APS বারা 
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হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 
হয়, তাহা হইলে ইহার কিছুই থাকে না। সত্তার ও অসত্তার 
সংঘাতে একে অন্ে পরিণত হয়, এবং এই দুইয়ের সংযোগের 
নামই পরিবর্ত্তন ( বিকানিং )। পারমেনাইডিস্ও বলিয়াছেন 
যে পরিবর্তন বলিতে সতের অসৎ এবং অসতের সৎ হওয়া 
ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না । weak সতের ও অসতের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই পরিবর্তনের উদ্ভব ॥ 

হেগেলের দ্বান্িক পদ্ধতি অন্থসারে afer ত্রয়ীর 
প্রথম তত্ব অস্তিত্ব-স্বীকার ; দ্বিতীয়তন্ এই অস্তিত্বের অস্বীকৃতি ৷ 
এবং তৃতীয় তত্ব এই দুইয়ের সমন্বয় । যদি জিজ্ঞাস! কর! হয় 
যে কি প্রকারে যাহা সৎ তাহ! অসৎ হয়, তাহ! হইলে এই 
উত্তর দেওয়া যায় যে যখন পরিবর্তিত হয় তখন যাহা সৎ 
তাহাই আবার অসৎ হয়। দুগ্ধ যখন দধিতে পরিবন্তিত হয় 
তখন দুগ্ধ আর দুগ্ধ থাকে না। Wear বিরুদ্ধ ধারণাদ্য় 
সমন্বয়রূপ ধারণার মধ্যে এক্য লাভ করে ( কন্ট্রাডিক্শন্স্‌ 
মিট্‌ )। হেগেলের নৈয়ায়িক sare প্রজ্ঞানের অপ্রতিহত 
গতিবেশে একে অন্যা হইতে উদ্ধৃত হয়। ইহাদের উদ্ভবের 
নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় ( নেসেসারী )। প্রজ্ঞান বিরুদ্ধকে 
অতিক্রম করিয়াই আপনার স্বরাজ স্থাপন করে। এই 
রাজ্যে সমস্ত বিরুদ্ধের সন্মিলন দেখিতে পাওয়া যায় । 
অদ্বৈতপ্রজ্ঞানই নৈয়ায়িক তত্বসমূহের আদি ও 
পরিণাম । 

স্পিনোজা, লাইবনিট্স্‌ ও ক্যান্ট, যে দার্শনিক পদ্ধতি 
অঙ্কসরণ করিয়াছেন, হেগেলের মতে উহা বুদ্ধির পদ্ধতি 
( মেথড_ অব. আগ্ারষ্ট্যাঞ্ডিং ) ; প্রজ্ঞালের পদ্ধতি (মেথড: 
অথ রিজ্র ন্‌) নহে । হেগেলের shee পদ্ধতি প্রজ্ঞানের 
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দ্বান্দ্িক পদ্ধতি ৪৭ 
পদ্ধতি ॥ বুদ্ধি ভেদসাধন করিতে পারে, কিন্ত বিরুদ্ধতত্ব- 
সমূহকে সমন্বিত করিতে পারে না | কিন্ত প্রজ্ঞান বিরুদ্ধকে 
স্বীকার করিলেও তাহার ভিতরে এক্য দেখিতে পায় ॥ সেই- 
জন্ দ্বান্দিক পদ্ধতির সাহায্যে হেগেল বিরুদ্ধের একত্ব ( আই- 
ডেন্টিটি অব. অপোজিট্স্‌) এই প্রয়োজনীয় নৈয়ায়িক সূত্রের 
আবিষ্কার করেন | প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই “বিরুদ্ধের মধ্যে এক্য 
বর্তমান" ইহ! স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্ত হেগেল ব্যতীত অন্য 
কেহই এই সত্যকে প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন নাই । তাই হেগেলীয় দর্শন অদ্বৈতবাদের পরিণত 
দর্শন বলিয়! বিবেচিত হয়। যদি বহু একের অন্তর্গত হয় তাহা 
হইলে বিরুদ্ধের মধ্যে এক্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় 
Al কারণ এক ও বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ । অদ্বৈত অসীম, কিন্ত 
ae সীমাবদ্ধ । অদ্বৈত স্বতন্ত্র, বহু পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
মায়াবাদিগণ বনহুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, অন্যদিকে বনুত্ব- 
বাদিগণ ( প্ুরালিস্ট্স্‌ ) একের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু 
হেগেল একের সহিত বছর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ইহা 
সত্বেও বল! যায় যে হেগেলীয় দর্শনে বহুর স্বতন্ত্র অস্ডিত্ব 
অস্বীকৃত হওয়ায় উহা! অদ্বৈতের ছায়া ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। 

আমর! দেখিয়াছি যে হেগেল বিরুদ্ধের একত্ব স্বীকার 
করেন। ইহা হইতে আমাদের মনে করা উচিত হইবে না যে 
তিনি বিরুদ্ধকে অস্বীকার করিয়াছেন । তিনি বিরুদ্ধ ও একত্ব 
উভয়কেই সত্য বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন । তবে “তাহার 
মতে একত্ব বহুত্ব DSS অথবা বহুত একত্ব ব্যতীত safes 
হীন। seat বিরুদ্ধের একত্ব বলিতে হেগেল একত্রের এক 






_ অনত্তা সমতুল্য, কারণ উভয়েই শৃন্যগর্ভ, কিন্তু তৎসব্বেও 
ইহাদের মধ্যে বিরোধ বর্তমান । বুদ্ধির নিকট যাহ! কেবল- 
মাত্র বিরোধ বা কেবলমাত্র Gay, প্রজ্ঞানের কাছে তাহা 
Baye বটে, বিরোধও বটে। হেগেলের দ্বান্িক পদ্ধতি 
প্রচ্জানের পদ্ধতি হওয়ায় তিনি বিরুদ্ধকে একাবদ্ধ করিতে 
পারিয়াছেন। Stata অন্বৈতপ্রজ্ঞান বিরুদ্ধতা স্মষ্টি করিয়া 
তাহাকে আবার সংহার Stal Weak হেগেলের এই 
আদ্বৈতপ্রভ্ঞান একদিকে যেমন বিশ্বের আদি, ইহ! অন্যদিকে 
তেমন বিশ্বের পরিণাম । হেগেলের এই মত আ্যারিষ্টটলের 
ঈশ্বর ও বিশ্বের সম্পর্ক স্বন্ধীয় মতের প্রতিধ্বনি । উভয়েই 
পরিণামবাদী দার্শনিক । 

হেগেলীয় দ্বন্ববাদের সমালোচকগণ সত্যই বলিয়াছেন যে, 
মাত্মজ-পদ্ধতি (আ! প্রায়রাই মেথড.) অবলম্বন করিয়! দ্বন্দ্- 
বাদের যথাযথ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব । হেগেল নৈয়ায়িক- 
তন্বের অভিব্যক্তি অনুশীলন করিয়া তাহার দ্বন্দবাদ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন | এবং স্যায়ের তত্বের ভিতরে দ্বন্দ্ব বর্তমান, ইহ! 
প্রমাণ করিয়। তিনি একটি সব্বব্যালী দার্শনিকবাদের সমর্থন 
করিয়াছেন । তিনি প্রথমেই ধরিয়া! লইয়াছেন যে, যাহা চিন্তা- 
জগতে সত্য, তাহ! প্রকৃতিতে ও ইতিহাসেও সত্য ; কারণ 
তাহার মতে যাহ! কিছু যুক্তিসঙ্গত (র্যাশনাল্‌ ) তাহাই বাস্তব 
(রিয়াল্‌ ), কিন্ত ছন্ছবাদরূপ একটি দার্শনিকতন্য ঘোবণ। করিতে 
হইলে অভিজ্ঞতার যথাযথ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, এবং 
সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই দন্দ্বতবত্বের anda করা কর্তব্য । 
কিন্ত হেগেল আত্মজপদ্ধতি ( আ  প্রুুয়রাই মেথড.) অনুসরণ 
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করার ফলে অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই | 
যদি প্রকৃতিতে ও ইতিহাসে দ্বন্দ বর্তমান থাকে তাহা হইলে 
সেরূপ দ্বন্দের জ্ঞান আমর! অভিজ্ঞতা হইতেই লাভ করি | 
ন্যায়ের তত্ব অন্রশীলন করিয়। তাহ! হইতে জগত্-ব্যাপারের রূপ 
নির্ণয় করা অসম্ভব । বাস্তবিক পক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে 
শৃঙ্ঘলিত রূপ দেওয়াই ন্যায়শান্্রের কাধ্য ॥ ন্যায়ের তন্বসমূহ 
আভিজ্ঞতার উদ্ধে নহে। তাই AIH, এন্‌গেল্‌স্‌ প্রভাতি 
দার্শনিকগণ সত্যই বলিয়াছেন যে হেগেলীয় দর্শন পদের উপর 
ভর a করিয়া মস্তরকের উপর ভর করিয়া দাড়াইয়া আছে ; 
এবং এই দর্শন ঘোড়াকে গাড়ীর সম্মুখে না রাখিয়া তাহাকে 
গাড়ীর পশ্চাঙ্াগে স্থাপন করিয়াছে | তাই পূর্ব্বোক্ত বামপন্থী 
হেগেলীয়গণ যদিও aifae পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন 
তথাপি Stata হেগেলের আত্মজ্-পদ্ধতির অন্রসরণ করেন 
নাই । অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই এই দার্শনিকগণ দ্বন্দ্বের 
রূপ যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন | 
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আমরা পূর্বেবই হেগেলের অদ্বৈতবাদ ( মনিজ-স্‌) সম্বন্ধে 
কিছু কিছু আলোচন! করিয়াছি । এই অদ্বৈতবাদ ভাহার 
দর্শনচক্রের মধ্যবিন্দু ; এবং সেই জন্যই তাহার শ্যায়দর্শন 
(লজিক ), প্রকৃতিদর্শন ( ফিলোসফি অব. নেচার ), মনোদর্শন 
(ফিলোসফি অব. মাইণ্ড ) আলোচনা করার পূর্বে তাহার 
অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা এইস্থলে 
প্রাসঙ্গিক মনে করি । হেগেলের অদ্বৈত নানা নামে অভিহিত | 
কখনও ইহাকে অদ্বৈতভাব (আযাবসলিউট আইডিয়া), কখনও 
ইহাকে অদ্বৈতপ্ৰজ্ঞান (আযাব সলিউটু fara) কখনও 
ইহাকে অদ্বৈতআত্মা ( আযাবসলিউট্‌ স্পিরিট ) বা অদ্বৈত- 
মন ( আযাব সলিউট্‌ মাইও.) বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে । 
ইহার পরে যখন আমরা হেগেলীয় ধন্মের ও দর্শনের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব তখনও আমাদিগকে হেগেলের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে 
অনেক কথা বলিতে হইবে । সেইজন্য এইস্থলে আমর! অদ্বৈত- 
বাদের মুল স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই আমাদের 
বক্তব্য শেষ করিব। নৈয়ারিক চিন্তাধারার দিক হইতে 
দেখিলে হেগেলীয় অদ্বৈত প্রজ্ঞানন্বরূপ (fea)! কারণ 
মানুষের শৃষ্খলিত নৈয়ায়িক চিন্তাধারা! অদ্ৈতপ্রভ্তানেরই একটি 
বিশেষ প্রকাশ, কিন্ত হেগেলের এই অদ্বৈতই আবার চৈতন্থা- 
স্বরূপ বিশ্বাত্মা ( ওয়ার্ল্ড. সোল্‌ ); এবং এই অদ্বৈতচৈতগ্য 
জগতের অস্তনিহিত কারণন্বরূপ ( ইমানেন্ট, কজ-)। দর্শনে 
আমরা steers জানিতে পারি নৈয়ায়িক জ্ঞানের সাহায্যে, 








gefeata ( ইন্টুইশন্‌ )। সুতরাং ধর্ম্মদর্শনে হেগেল নব 
প্রেটোপন্থীদের ম্যায় রহস্তবাদী (fate), কিন্তু তিনি 
দর্শনকে ধৰ্ম্মাপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়ায় তাহাকে নব প্লেটো- 
পন্থীদের ন্যায় রহস্যবাদী বল! সঙ্গত হইবে না । যেহেতু 
হেগেলীয় অদ্বৈত নৈয়ায়িক চিন্তাধারায়, ইতিহাসে এবং 
প্রকৃতিতে প্রকাশিত, সেইজন্য দর্শনের কাজ এই অদ্বৈতের 
বিভিন্ন রূপ প্রকাশকে শুক্মলিত ভাবে বর্ণনা করা । স্ৃতরাং, 
হেগেল তাহার ল্যায়দর্শনে, প্রকৃতিদর্শনে ও মনোদর্শনে এই 
আদ্বৈতের wat সম্বন্ধে দার্শনিক ভ্ঞান-দান করিবার জন্যই 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | 

এই অদ্বৈতবাদ বুঝিতে হইলে ইহার অস্তনিহিত কয়েকটি 
সাধারণ তত্ব সম্থন্ধে অবহিত হওয়া আমাদের পক্ষে কর্তব্য । 
হেগেলের মতে সম্বন্ধ, সংযুক্ত-বিষয়সমূহের বাহিরে নহে । 
ইহা। তাহাদের অন্তনিহিত । আমরা যখন বলি যে এই 
কাঠালটি এই আমটি অপেক্ষা বৃহত্তর তখন আমরা এই 
আমটি ও কাঠালটির মধ্যে যে অস্তনিহিত সম্বন্ধ আছে, সেই 
সন্বন্ধকেই প্রকাশ করি । এই জগতের সমস্ত বস্তুই পরস্পরের 
সঙ্গে আস্তনিহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই Blass সমস্ত 
সম্বন্ধের ভিন্তিস্বরূপ । দ্বিতীয়তঃ, অদ্ধৈতবাদের মতে সমগ্র 
একটি wot ata সমষ্টি নহে । জীব-শরীরের বিভিন্ন অবয়ব- 
সমূহ যেরূপ সমগ্র শরীরের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে যুক্ত, সেইরূপ 
বিশ্বের সমস্ত পদার্থ এবং চিন্তাধারাও অদ্ধৈতের সঙ্গে আন্তরিক 
ভাবে যুক্ত । ইহ} হইতে এই প্রমাণিত হয় যে জীব-শরীরের 
অবয়বসমূহ যে প্রকারে. সমশ্রের অধীন ও সমগ্র দ্বারা 
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নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রকার বিশ্বের সর্ব ব্যাপারই অদ্ধৈতৈর অধীন 
 অদ্বৈত-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । আমরা ইহা হইতে আরও একটি 
সত্য জানিতে পারি, তাহ! এই যে আযারিষ্টটুলের দর্শনের ata 
হেগেলের দর্শনে সমগ্রকে বিশেষের ্যায়তঃ পুববগামী 
(লজিক্যালি প্রায়র ) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । এই 
বিষয়টি পরিক্ষার করার oa একটি উপমার সাহায্য aren 
যাইতে পারে । একজন সঙ্গীতকারের নিকট সম্পূর্ণ সঙ্গীতটির 
রূপ তাহার মনের সম্মুখে বিদ্ধমান থাকে, এবং এই পূণ 
সঙ্গীতটিকে গানের ভিতর দিয়া তিনি বিশেষ বিশেষ aca 
প্রকাশিত করেন । এখানেও আমরা দেখিতে পাই ca সমগ্র, 
বিশেষের পুবর্গামী । অদ্বৈত পূৰ্ণ সত্যন্বরূপ, এবং ইহা 
বিশেষের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। wats 
অদ্বৈত বিশেষের পুর্ববগামী । অদ্বৈত সমগ্র হইতে বিশেষে 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত মানুষ বিশেষের পথ ধরিয়াই জ্ঞানের 
নিম্নতর সোপান হইতে ধাপে ধাপে উচ্চতর সোপানে আরোহণ 
করিয়া অদ্বৈত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। এই সঙ্গে আরও 
একটি কথা বুঝা আবশ্যক । তাহা এই যে বাস্তবের ভিতরে 
fanea ও উচ্চতর সত্তা ( ডিগ্রীস্‌ অব. রিয়ালিটি ) বর্তমান । 
আমরা প্রথমে প্রস্তাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, Serica বৈপরীত্য- 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, এবং সর্বশেষে সমন্বয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করি ॥ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমন্বয় দ্বন্দের স্যায়তঃ পূর্ববগামী । 
জ্ঞান-জগতেও জ্ঞাতার ও comma পার্থক্যের উদ্ধে জ্ঞানের 
স্থান ॥ . স্যায়ের প্রতিজ্ঞার (জাজ মেন্ট,.) সাহায্যে আমরা 
জ্ঞানলাভ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং এই জ্ঞানের পথেও 
ক্মোক্সতি পরিদৃষ্ট হয় ॥ আমর! ক্রয়াস্বয় স্বল্র-প্রসারী প্রতিজ্ঞা 





is 
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(জাজমেন্ট,) হইতে বহু-প্রসারী প্রতিজ্ঞায় উপনীত হই, 
এবং এইরূপে যখন আমর! “তন্বমসি* এই প্রতিজ্ঞায় উপনীত 
হই, তখনই আমর! অদ্ধৈতের জ্ঞানলাভ করি। এই সমস্ত 
আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হেগেলীয় দর্শন অনেক 
বিষয়ে ভারতীয় অদ্বৈতদৰ্শনের সমধন্মী | 

আমর! এখানে হেগেলীয় অদ্বৈতবাদের বিশেষ সমা- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইব না, তবে ইহা বলা এখানে অসঙ্গত 
হইবে না যে আত্মজ্জ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া হেগেল যে 
অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বু আপত্তি 
উত্থাপিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ আপত্তি তাহার 
পরবর্তী অনেক দার্শনিকই উপস্থাপিত করিয়াছেন । প্রথম 
আপত্তি এই যে হেগেলীয় দর্শন রহস্তবাদের হাত হইতে মুক্ত 
হইতে পারে নাউ 5 যদিও, হেগেল জগতকে বাস্তব বলিয়াছেন, 
তথাপি Stata দর্শন অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় 
যে তাহার দর্শন মায়াবাদী। এই হিসাবে তিনি অনেকটা 
স্পিনোজার, ফিক্টের ও শেলিংএর সমশ্রেণীর দার্শনিক | 
হেগেলের দর্শন ca মায়াবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান 
কারণ এই যে তিনি বিশ্লিপ্িকে ( দি আ্যাবস্টরাক্ট ) সংশ্লিষ্টির 
(দি কংক্রিট) উদ্ধে এবং সামান্যকে ( দি ইউনিভারসাল্‌ ) 
বিশেষের ( দি পার্টিকুলার ) উদ্ধে স্থান দিয়াছেন । তিনি যদি 
অভিজ্ঞতার পদ্ধতি ( ইশ্পিরিকাল্‌ মেথড.) অবলম্বন করিয়া 
সাহার দর্শন রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহার দর্শন মায়াবাদ 
হইতে মুক্ত হইতে পারিত। ewe তাহার, মতবাদ 
“যাহাই যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বাস্তব’ কষ্টকলিত হইয়া পড়িয়াছে । 








হ্যায়দর্শন ( লজিক ) 


হেগেলের দর্শন বলিতে আমরা প্রধানতঃ তাহার স্যায়- 
দর্শনকেই বুঝি । ইহার কারণ এই যে তিনি ন্যায়দর্শন 
( লঞ্জিক ) ও wearin ( মেটাফিজিকস্‌ ) এই উভয়ের ভিতরে 
পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছেন । তাহার দর্শনের প্রথম 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য এই যে অদ্বৈতপ্রজ্ঞান যে পদ্ধতি অন্থসারে 
বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছে, মানুষের চিন্তাধারাও সেই পদ্ধতি অনুসারে 
অভিব্যক্ত ca) সুতরাং, তাহার মতে নৈয়ায়িক চিন্তাধারার 
প্রগতি অনুশীলন করিলে আমর! যে সব তন্বের সন্ধান পাই 
জগতের অভিব্যক্তিতেও সেই সব তত্ব বর্তমান। eat 
হেগেলীয় দর্শন অন্থসারে স্যায়শাস্দরের capa করিলেই 
আমর! জগৎ সন্বস্কে সত্য জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই 
মতবাদ হইতে ইহ! সুস্পষ্ট হয় যে হেগেল তন্বদর্শনকে ম্যায় 
দর্শনের অন্তর্গত করিয়াছেন । হেগেলীয় দর্শন-অন্ুসারে 
স্তায়দর্শনের সাধারণ তত্রসমূহ ( ক্যাটিগরিস্‌ ) বাহ্াজ্জগতের 
স্যায়তঃ পূর্ব্বগামী । তিনি অভিজ্ঞতার বিবয়ীভূত জগতের 
শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার ন্যায়দর্শন রচনা 
করেন নাই, পরস্ত তিনি স্যায়দর্শনের অবাস্তব ভিত্তির উপরই 
তন্বদর্শন রচনা! করিয়াছেন। sean তাহার দর্শন ভাববাদী 
( আইডি্য়ালিষ্টিক্‌ ) অথবা প্ৰজ্ঞানবাদী (স্পেকুলেটিভ.)। 
সেইজন্যই হেগেলের দর্শনকে স্যায়সববন্ববদী দর্শন (প্যান 
লক্জিজ_ম্‌ ) বল! হয় )। 
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হেগেলের মতে দর্শনশান্ত্র বিশ্বপ্রজ্ঞানের ( লোগোস্‌ ) 
অভিব্যক্তি অনুধাবন করে। সুতরাং মানুষের দার্শনিক 
চিন্তাধারা বিশ্বপ্রচ্কানেরই প্রকাশন্বরূপ। এই বিশ্বপ্রজ্ঞান 
যেমন একদিকে মানব চিন্তাধারার মূলম্বরূপ, তদ্রপ ইহা! 
অন্যদিকে প্রকৃতির মূলব্দবরূপ ; কারণ প্রজ্ঞানই ( লোগোস্‌ ) 
চরম সত্য । হেগেল তাহার ছ্বান্দিক পদ্ধতি অন্থসরণ করিয়া 
গ্রায়দর্শন,  প্রকৃতিদর্শন এবং মনোদর্শন, এই তিনকে 
দর্শনের ত্রয়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দার্শনিক 
চিন্তাধারার ভিতরে দ্বান্দ্িকগতি বর্ত্তমান ; এবং হেগেলীয় 
দর্শন যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইলে আমাদের প্রথমে 
ন্যায়দর্শনের আলোচন! করা উচিত, এবং তৎপরে প্রকৃতি- 
দর্শনের আলোচন! করিয়া সর্বশেষে মনোদর্শনের আলোচনা 
করা যুক্তিসঙ্গত । 

স্যায়দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে যে হেগেলীয় শ্যায়দর্শন আারিষ্টটুলের 
গ্যায়দর্শন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । আরি্টুলের ন্যায়দর্শন 
বিশ্বপ্রজ্ঞানের গতি অনুসরণ করে নাই । সুতরাং ইহা 
warts ( মেটাফিজিকস্‌ ) নহে । কিন্ত হেগেলীয় শ্যায়দর্শন 
বিশ্বপ্রজ্ঞানের গতি অনুসরণ করিয়াছে, এবং cee ইহা 
তত্বদর্শনও বটে দ্বিতীয়তঃ, জ্যারিষ্টটুল্‌ সাহার শ্যায়দর্শনে 
দ্বান্দিকপদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই । কিন্ত হেগেল তাহার 
ম্থায়দর্শনে দ্বান্দিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন | ভারতীয় 
ন্যায়দর্শনও আ্যারিষ্টটূলের স্যায়দর্শনের ন্যায়, বিশ্বপ্রজ্ঞানের 
গতি অনুসরণ না করিয়া মানুষের নৈয়ায়িক চিন্তাধারাকে 
ুশৃঙ্মলভাবে fave করিয়াছে । সেইজন্য প্ররুতপস্ফে 










স্ায়শাস্ত্রই তাহার দর্শন। এখন আমর! হেগেলের 


(ক) গুণ (কোয়ালিটি ), সংখ্য! ( কোয়ান্টিটি ) 
পরিমাণ ( মেজার ) 

হেগেলের শ্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক তত্ব নিগুণসত্তা 
( পিওর বিয়ীং )। আমাদের চিন্ত। এই নিগুণ সত্তার ধারণ! 
( কনসেপসন্‌ ) হইতেই গতি লাভ করে। চিন্তারাজো এই 
ধারণা প্রাথমিক ও সর্বব্যাপী হইলেও ইহ! একান্ত শৃন্যগর্ভ | 
ইহ! পরিবর্তনহীন নিগুণ অদ্বৈতের ধারণা এবং ইহাই অন্যান্য 
সমস্ত ধারণার মূলব্বরূপ ॥ কিন্তু এই ধারণা একান্ত বিশ্লিষ্ট 
( আযাব ট্টরাক্ট ) হওয়ায় দ্বন্দের নিয়ম অনুসারে ইহার ভিতরে 
গতিবেগ সঞ্চারিত হয়; এবং এই ধারণা চিন্তাকে ইহার 
বিপরীত ধারণায় লইয়া যায়। ইহার ফলে আমরা জানিতে 
পারি ca fae সত্তা অসত্তারই (aq বিয়ীং ) নামাস্তর । 
সুতরাং সত্তা ও অসত্তা এই দুই ধারণার মধ্যে wa উপস্থিত 
হয় ; এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে চিন্তা গতিবেগ লাভ করে, 
ও এই গতিবেগের ফলে ইহ! সত্তা ও অসত্তার সমন্বয় রূপ 
পরিবর্ত্তনের ( বিকামিং ) ধারণায় উপনীত হয়। এই 
পরিবর্তন wate বটে অসত্তাও বটে । হেগেলের স্যায়দর্শনের 
মূলনীতি বিরুদ্ধবাদ ( প্রিন্সিপ ল্‌ অব, কন্ড্রাডিকসন্‌ ) | 
হেগেলের এই বিরুদ্ধবাদের ya লাইব'নিট্‌সের ও ক্যান্টের 
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বিরুদ্ধবাদের সুত্র হইতে পৃথক ৷ লাইব নিট্‌স্‌ ও ক্যান্টের মতে 
‘Sy ‘না’ হইতে পারে না, এবং "না" হা" হইতে পারে না; 
এবং ‘হই!’ ও "না" একে অন্যকে প্রতিহত করে। তাই ক্যান্ট 
"তাহার বিরুদ্ধবাদ দ্বার! এই প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষের 
পক্ষে ASSIA লাভ করা অসম্ভব । কিন্তু হেগেলের মতে 
'বিরুদ্ধতদ্ব একে অন্যকে প্রতিহত করে না; এবং পরস্পর 
বিরুদ্ধধারণা! একটি উচ্চতর ধারণায় সমস্বিত হয় । পরিবর্তনের 
ধারণা হইতে আমাদের মন সীমার ধারণায় উপনীত হয় । 
যাহ! পরিবর্তনশীল তাহাই কাধ্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ, স্থৃতরাং 
সীমাবদ্ধ। কিন্ত এই সীমার ধারণা মনকে আবার চালিত 
করিয়া অসীমের ধারণায় লইয়া যায়। এই অসীম সীমার 
অভাব নহে, ইহা! সীমার স্যায়তঃ পূর্ব্নগামী । অসীম যদি 
সীমার দ্বৈত হয়, তাহা! হইলে অসীমও সীমাদ্বার! সীমাবদ্ধ 
হয়। এই সসীম ও অসীমের wa হইতে মন ব্যক্তির 


 (ইন্ডিভিড়ুয়াল্‌) ধারণায় উপনীত হয়। এই বাক্তির 


ভিতরে সসীমের ও অসীমের সমন্বয় । স্থতরাং এই বাক্তি 
সসীমও বটে অসীমও বটে। এই ব্যক্তির ধারণা হইতে 
সংখ্যার ( কোয়ান্টিটি ) ধারণা See হয়; কারণ ব্যক্তি 
বহুসংখ্যক । ইহ! হইতে প্রতীয়মান হয় যে দ্বন্দের 
নিয়মাক্ুসারে আমরা গুণের ( কোয়ালিটি ) ধারণা হইতে 
সংখ্যার (কোয়ান্টিটি ) ধারণায় উপনীত হই ॥ এই সংখ্যার 
ধারণা মনকে পরিচালিত করিয়া পরিমাণের ( মেজার্‌) এবং 
অন্থপাতের ( প্রোপোরশন্‌ ) ধারণায় লইয়া যায়। এই 
পরিমাণের ভিতরে fae সন্তা সারসন্ভায় (এসেন্স ) 
পরিণত হয়॥ * - 
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খে) সারসত্তা ও তাহার বাহ্যরূপ (এসেন্স sate 
আযাপিয়ারেন্স, ) বস্তুতব্র ও কারণতন্ত (সাবস্র্যান্শিয়ালিটি 
আ্যাশু কজালিটি ) পারস্পরিকতন্ত ( রেসিপ্রোসিটি ) 


নিশুণ সত্তা প্রকাশিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া আন্তঃসারে 
বা সারসন্তায় পরিণত হয়। ইহার ফলে আমর! নিয়োক্ত 
বিপরীত তন্বসমূহের ধারণায় উপনীত হই, যথা সারসত্তা ও 
তাহার বাহারূপ, শক্তি ও তাহার প্রকাশ, সামান্য ও বিশেষ, 
বন্ ও তাহার আগন্তক eh ( কন্টিন্জেন্দি ), কারণ ও কাধ্য, 
মূলবস্ত ও তাহার প্রকাশ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া । সারতত্বের 
বাহারূপ a প্রকাশই তাহার watt স্মতরাং সারসন্ধ। 
তাহার বাহারূপ হইতে পৃথক নহে । বাহারূপই সারসত্তার 
অস্তনিহিত প্রকাশরূপ সত্তা । স্মুতরাং বাহাপ্রকাশকে সারসত্ত। 
হইতে পৃথক করা অসঙ্গত। হেগেলের মতে এইরূপ 
পৃথক করিতে গিয়াই দার্শনিকগণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন | সারসত্তাই তাহার বাহারূপ wi করে, সুতরাং 
এই বাহারূপকে মায়া বলা ভুল। এই বাহারূপের 
সাহায্যেই আমরা সারসত্তাকে জানিতে পারি। সারসত্তাকে 
তাহার বাহা প্রকাশ হইতে পৃথক করিলে অথবা এই 
বাহাপ্রকাশকে সারসত্তা হইতে পৃথক করিলে আমরা 
sons সত্তার ধারণায় উপনীত হই । আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে এইরূপ সত্তার stati একান্ত বিশ্লিষ্ট এবং ইহা 
অসত্তারই নামান্তর । স্যায়ের তত্বসমূহ একে অন্যকে স্ষ্টি 
করে, এবং তাহারা অস্তনিহিত যোগস্থত্রে, আবদ্ধ । প্রত্যেক 
সারসত্তাই বহু গুণের স্বষ্টি করে, এবং এই গুণসমূহই 
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সারসন্তার প্রকাশমান বাহারূপ। কোনবস্তুই নিগুণ লহে। 
ag তাহার গুণ সমূহ হইতে অভিন্ন। গুণই বস্ব॥ কারণ 
ইহা! ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব নাই । যেহেতু সারসত্তা তাহার 
পগুণসমূহের অষ্টা, সেইজশ্যই ইহ! গুণসমূহের কর্তা ( এজেন্ট ) 
এবং এই গুণসমূহ সারসত্তার কার্যন্বরূপ। Sl যেরূপ 
তাহার কাধ্যও তদ্রপ । শক্তির রূপ আমরা তাহার ae 
প্রকাশের ভিতরেই দেখিতে পাই । প্রকাশহীন শক্তি 
অস্তিত্বহীন । শক্তির প্রকাশই তাহার স্বরূপ । zea 
aria ভিতরে ( আযাক্টিভিটি ) সারসত্তা ও তাহার গুণ, 
মূলবস্ত ও তাহার প্রকাশ, শক্তি ও তাহার বাহারূপ, কর্তা ও 
তাহার কাঁধ্য, সামান্য ও বিশেষ প্রভৃতির দ্বন্দের সমন্বয় ঘটিয়া 
থাকে। এই কর্ম্মরূপ নৈয়ায়িক তত্বই বাহিরের দিকে প্রকৃতি 
বলিয়া! অভিহিত, কারণ প্রকৃতি সর্বদাই কর্শ্মপরায়ণ ও 
wet) প্রকৃতি পদার্থসমূহের we করিয়া এই সৃষ্ট 
পদার্থসমূহকে আবার সংহার করে, এবং পুনরায় নব নব রূপ 
সৃষ্টি করে। সুতরাং আমর! sires বাস্তব প্রকৃতি বলিতে 
পারি। কারণ যাহা কর্শ্মশীল নহে এবং যাহা গতিহীন তাহা 
অবাস্তব | eat যাহা বাস্তব তাহা কম্মরহীন হইয়া থাকিতে 
পারে ন! । ফলে বাস্তবতা, কম্পন ও অপরিহাধ্যতা ( নেসেসিটি ) 
এই তিনের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই ; ইহা এক পদার্থেরই 
তিন নাম। সারসত্তা যখন কম্মরূপে প্রকাশিত হয়, তখনই 
সমর! তাহাকে বস্তু ( সাবষ্ট্যান্স,) বলিয়া! অভিহিত করি। 
ae ইহার গুণসমূহের aah) sear ঈশ্বর, জড়, পদার্থ, 
এবং আত্মা অজ্ঞেয় নহে । হেগেলের মতে লক্‌ ও ক্যাণ্ট_ 
উহাদিগকে অজ্ঞেয় তত্ব, বলিয়া অভিহিত করিয়া ভুল 
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করিয়াছেন । যদিও বস্তু তাহার গুনসমূহের সমষ্টি তথাপি 
এই সমষ্টি যান্ত্রিক অস্কশান্ত্রের সমষ্টি নহে । বস্তু তাহার 
গুণাবলীর See সমষ্টি । যে অর্থে সমস্ত জীব-শরীর তাহার 
অবয়বসমূহের সমষ্টি, সেই অর্থেই বস্তু তাহার গুণসমূহের 
সমষ্টি, এই বস্তই তাহার গুণসমূহের কারণ স্বরূপ, স্মৃতরাং 
কাৰ্য্য, কারণ হইতে পৃথক নহে । কাধ্য-কারণের সম্বন্ধ অভিন্ন, 
এবং কারণই কাধ্যরূপে প্রকাশিত হয়। Teak কাৰ্য্যই 
কারণের ন্বরূপ অথবা বাহাপ্রকাশ | কারণ কাধ্যের অন্তনিহিত 
(ইমানেন্ট.), যে প্রকার আত্মা শরীরের অন্তনিহিত। 
কোন কারণই কাধ্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং কোন 
কাধ্যই তাহার কারণ হইতে বিচ্ছিয় নহে । যাহা! কারণ 
তাহাই আবার sty, সুতরাং প্রকৃতিতে এমন কোন 
কারণ বর্তমান নাই যাহা অস্ত আর একটি কারণের কাধ্য 
নহে | কাধ্য-কারণের শৃঙ্খল অনুধাবন করিলে ইহাই সুস্পষ্ট 
হয় যে জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে অপরিহার্য্য, অস্তনিহিত 
কাধা-কারণ সম্বন্ধ বর্তমান । সুতরাং এই শৃঙ্খলা হইতে 
বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের এক্যবোধ জন্মে । এতদ্যতীত আমাদের 
ইহাও বুঝিতে হইবে যে ক যদি খ'এর কারণ হয় তবে খ ও 
আবার ক’এর কারণ ॥ সুতরাং কাধ্য ও কারণ অভিন্ন । এই 
কার্যা-কারণ-সন্বন্ধ-রূপ তত্ব হইতে আমরা পারস্পরিকত্ব তন্বে 
(রেসিপ্রোসিটি ) উপনীত হই। এই তত্ব অঙ্গুসারে যাহা 
কাধ্য তাহাই কারণ, এবং যাহা কারণ তাহাই কার্য । 
জাতির. স্বভাব তাহার বাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
এই রাষ্ট্রব্যবস্থাও আবার জাতির স্ত্রভাবদ্ধারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় । এখানে আমরা পারস্পরিকত্ব দেখিতে পাই 1 
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কাধ্য-কারণের পারস্পরিকত্ব হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি যে জগতের গতি বৃত্তাকার, এবং 
সরলরেখ। দ্বার! ইহার গতি নির্ণয় করা যায় ন!। বৃত্ত নিদ্দিষ্ট, 
কিন্তু সরলরেখ! অনিদ্দিষ্ট । সরল রেখার গতির শেষ নাই, 
জগতের কোন কারণই স্বাধীন বা অনিদ্দিষ্ট নহে। এই 
কাৰ্খ্য-কারণ-রূপ জগতের ও চিন্তাধারার পরিণতি অদ্বৈত- 
প্রজ্ঞানে, এবং ইহাই একমাত্র স্বাধীন পরম সারসত্তা, ইহ! 
চিন্তাবুত্তের ও জগংবৃত্তের কেন্দ্রস্থল । 


গ. আত্মিক ai বিষয়িকেন্দ্রিক ( সাবজেক্টিভ, ), 
পাদাথিক বা বিষয়কেন্দ্রিক (অব জেক্‌টিভ. ), 
এবং 

অদ্বৈতরূপ ( আযাবসলিউট্‌ ) সমগ্র ( টোটালিটি )। 
সমগ্রের বাহিরে কোন নৈয়ায়িক ধারণারই ( কন্সেপ্‌শন্‌ ) 
বাস্তব afew লাই। সমগ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াই নিয়োক্ত 
ধারণাসমূহ ( সত্য, সংখ্যা, গুণ, শক্তি, কারণ প্রভৃতি ) 
বাস্তব । সুতরাং 'অদ্বৈতপ্রজ্ঞানই সমস্ত নৈয়ায়িক তত্বসমূহের 
অস্তুনিহিত কারণ (ইমানেন্ট, কজ্‌ )$ সেইজন্যাই এই অদ্বৈতরূপ 
সমগ্রই শক্তির মূল, এবং কোন বিশেষ eae স্বক্রিয় নহে । 
স্তরাং এই সমগ্ররূপ অদ্বৈততত্বের ভিতরেই sate 
নৈয়ায়িক তত্বসমূহ প্রত্যাগত হয়, এবং এই সমগ্রের ভিতরেই 
ইহারা অস্তিত্বশীল কিন্তু এই সমগ্রকে আমরা আধ্যাত্মিক 
( সাবজেক্‌টিভ_ ), অথব! পাদাথিক ( অবজেক্টিভ.) বলিয়া 
মনে করিয়া থাকি। সমগ্র, আধ্যাত্মিক দিক হইতে সামান্য ২ 






হ্‌ নৈয়ায়িক প্রতিজ্ঞায় ( জাজ মেন্ট-) জাতিত ও ব্যক্তিত্ব, 
সামান্য ও বিশেষ পৃথক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সমগ্রের দিক 
হইতে দেখিতে গেলে ইহার! compa | প্রতিজ্ঞায় রামকে 
মানুষ হইতে এবং মানুষকে মরণশীলতা হইতে পৃথক করা 
যাইতে পারে, কিন্তু সমগ্রের ভিতরে ইহারা একে অকস্তের 
অস্তনিহিত : sear ইহাদের ভিতরে ভেদ অবর্তমান । 
অনুমানের ভিতরে ( রিজনিং ) আমর! নৈয়ায়িক চিন্তার ও 
সেই চিন্তার বিষয়ের পারস্পরিক দ্বন্ছের অবসান দেখিতে 
পাই । যে সমগ্র কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ( সাব জেক্‌টিভ, ), 
তাহা অন্তঃসারশূন্য । সুতরাং ইহা! অবাস্তব । সমগ্র 
আপনাকে প্রকৃতিতে ও ইতিহাসে প্রকাশ করিতে উন্মুখ । 
arate, বিশেষ ও ব্যক্তি জড়পদার্থে, রাসায়নিক পদার্থে 
এবং জীবের মধ্যে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। আত্মা, SAT 
ব্যতীত অবাস্তব, এবং অনাত্মাও, আত্মা ব্যতীত অবাস্তব । 
foul ও জগৎ এই ছুইয়ের ভিতরে যে বিরুদ্ধতা আছে 
তাহার সমন্বয় হয় অদ্ৈতে । বিজ্ঞানের দিক দিয়! দেখিলে 
এই অদ্বৈত সত্যন্বরূপ, এবং ব্যবহারিক জগতের দিক হইতে 
দেখিলে এই অদ্বৈত মঙ্গলম্বরূপ | 

আমর! হেগেলীয় স্কারশান্মের (লজিক ) ও তন্বদর্শনের 
( নেটাফিজিক্‌স্‌ ) স্বরূপ পূর্ববর্তী আলোচনায় লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি | হেগেলের দার্শনিক মতবাদের এই 
অংশই অত্যন্ত ছবেরবাধা, এবং এই কারণে হেগেলের এই 
দার্শনিক মতবাদ ware পরবর্তী দার্শনিকুদের মধ্যে মতের 
অনৈক্য বটিয়াছে। আসরা সংক্ষেপে হেগেলীয় দর্শনের 








aiaeta (লজিক ) ৬৩ 


মূলব্দবরূপ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত এই বিশ্লেষণে 
কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে আশাকরি 
যে পাঠকগণ উপরিউক্ত আলোচন| পাঠ করিয়া হেগেলের 
দর্শনের সারমন্দ্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইস্থলে 
হেগেলের স্যায়দর্শন সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বল! আবশ্যক । 
পূর্বের আলোচনা! হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হেগেল যে 
স্যায়ের তনব্বসমূহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহ! অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। নৈয়ায়িক 
চিন্তা অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত কি প্রকারে এক তত্ব হইতে 
অন্যাতত্বে উপনীত হয় তাহ! হৃদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব ৷ বাস্তবিক 
স্তাহার নৈয়ায়িক তব্বের মধ্যে কতকগুলি তত্ব যে অভিজ্ঞতা 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা! অস্বীকার কর! অসম্ভব। 
জগতের "অভিজ্ঞতা ব্যতীত আমরা গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
সারসন্তা, শক্তি, গতি, বন্ত, কারণ, eh প্রভৃতির কোনরূপ 
ধারণ! করিতে পারি at) সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত কর! ভুল 
হইবে ন! যে যদিও হেগেল তাহার শ্যায়ের তত্বসমূহ অভিজ্ঞতা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ভাববাদী দার্শনিক 
( আইডিয়ালিষ্টিক্‌ ফিলোসফার্‌ ) হওয়ায় এই তত্ব 
সমূহকে জোর করিয়া অভিজ্ঞতার ও জগৎ-ব্যাপারের 
পূর্বের স্থান দিয়াছেন। কাধ্য-কারণ-সম্বন্ধ, গতি, শক্তি ও 
বসন্ত আমরা অভিজ্ঞতার জগতেই দেখিতে পাই । 
অভিজ্ঞতার বাহিরে যে নৈয়ায়িক চিন্তা বর্ত্তমান বলিয়া হেগেল 
মনে করেন, তাহার ভিতরে এই সব তব্বের কোন স্থান নাই । 
দ্বিতীয়তঃ, হেগেল নৈয়ায়িক তন্তসমূহের আ ভব্যক্তি সম্বন্ধে যে 
ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাদের পারম্পধ্য অন্রসরণ করা 





সম্মত বলিয়া মানিয়া eres যায় না। হেগেল State ন্বাশ্রয়ী 
safes পদ্ধতি seas করিয়া অদ্ৈতের ভিতরে সমস্ত 
দ্বন্দের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং সেই জন্যই 
Seta দর্শন অবাস্তব ধুঅজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে i 
যে দার্শলিকগণ সভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দর্শন রচনা করিতে চান, 
প্ডাছাদের নিকট হেগেলীয় শ্যায়সর্ববব্ৰবাদী দর্শন গ্রহণের 
অযোগ্য । কিরূপে অদ্বৈতপ্ৰদ্ঞান এই বাস্তব বিশ্বের ও 
মানবের চিন্তাধার! স্থন্টি করিয়াছে তাহ! অনেকের নিকটেই 
বোধগম্য হয় লা। 








প্ররুতিদর্শন 
(ক্ষিলোসকি আব. নেচার্‌ ) 

বাস্তব প্রকৃতি অথবা বাহাজগৎ সন্ধন্ধে হেগেল বে দার্শনিক 
মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অধিকতর কল্পনা প্রস্ত, 
অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত বাহ্যঙ্জগতের স্বরূপ নির্ণয় 
কর! amet) কিন্ত হেগেল তাহার আত্মজ্জ দ্বান্ছিক 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিদর্শন রচনা করিয়াছেন ॥ 
স্থৃতরাং ইহ! বাস্তবিকই কল্পনাবাদী দর্শন ( রোনাট্টিক্‌ 
ফিলোসপি ) হইয়া পড়িয়াছে। তিনি প্রকৃতিকে অনেক 
স্থলেই অচেতনপ্রচ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
দর্শনশান্রে এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ অত্যান্ত আপত্তিজনক | 
পূর্বেবেই উল্লেখ করিয়াছি যে হেগেলের মতে যাহাই যুক্তিসঙ্গত 
( র্যাশনাল্‌ ) তাহাই বাস্তব ( রিয়াল্‌ )। স্বতরাং এই 
মতবাদ অন্থসারে স্যায়দর্শনের আলোচনা করার পর তাহার 
পক্ষে প্রাকুতিদর্শনের আলোচনা কর! স্বাভাবিক । কিন্ত কি 
প্রকারে ্যায়শাক্স হইতে দ্ধান্বিকের নিয়মান্ুসারে প্রকৃতিদর্শনে 
উপনীত হওয়া! যায়, তাহা! হেগেলের দর্শন পাঠ করিয়া 
হৃদয়ঙ্গন কর! Grats) হেগেলের মতে ক্রষ্টারূপ প্রজ্জান 
( ক্ৰিয়েটিভ, রিজ.ল্‌) প্রকৃতির শরষ্টা--ইহা বলিতে তিনি কি 
বুঝেন তাহা! তিনিই জানেন । 

প্রকৃতির [ভিকরেও farsa বন্রমান । এই ব্রিতয়ের নিয়স্তরে 
বসছে জজ গত, oat stata BE স্বরে আছে রাসায়নিক জগৎ 
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পরিণত হয়। হেগেলের এই মতবাদ জড়বাদ নহে, কারণ 
আদ্ৈতপ্রজ্ঞান যেরূপ জীবজগতে অন্তনিহিত, সেইরূপ ইহা! 
জড়জগতেও অস্তনিহিত। জড়জগতে যে প্রজ্ঞভীন অচেতন, 
জীবজগতে মন্ত্তাস্থপ্টির পর সেই প্রজ্ঞান হয় সচেতন ও. 
আত্মজ্ঞ | 

প্রকৃতির সম্বন্ধে যে প্রাথমিক ধারণা, তাহ! হইল বূপহীন 
দেশের ও জড়ের ধারণা । এইরূপ ধারণা, গুণহীন সত্তার 
ধারণার সমতুল্য । গতিবেগ সঞ্চার করিয়া রূপহণীন 
(ফরম্লেস্‌ ) জড়পদার্থ বহুসংখ্যক-রূপযুক্ত জড়পদার্থে পরিণত 
হয়, ও নানারূপ গ্রহের ও উপগ্রহের we করে। এই 
জড়পদার্থসমূহের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বর্তমান। জড়- 
পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান Stel বাহ্যিক ও যান্ত্রিক 
(মেকানিক্যাল্‌)। জ্যোতিৰ্বিদ্যা, গ্রহ, উপগ্রহ” প্রভৃতি 
জড়পদার্থের ভিতরে যে যান্ত্রিক awe বর্তমান, সেই যান্ত্রিক, 
সন্বন্ধের বিজ্ঞান । জড়জগতের অভিব্যক্তিতে আমর! দেখিতে 
পাই যে, উন্নতির গতি সাধারণ হইতে বিশেষের এবং বিশেষ 
হইতে ব্যক্তির দিকে । জড়পদার্থের ভিতরে আমর! সংখ্যা 
( কোয়ান্টিটি ) দেখিতে পাই, কিন্ত গুণ ( কোয়ালিটি ) 
দেখিতে পাই ন! । রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে যে নূতন 
পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা গুণসম্পন্ন । এই রাসায়নিক 
সংযোগ হইতে কি প্রকারে গুণের আবির্ভাব হয় তাহ! আমর! 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানিতে পারি । জড়পদার্থের ভিতরে 
যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা যান্ত্রিক । কিন্তু রাসায়নিক পদার্থের 





প্রকৃতিদর্শন ৬৭ 
ভিতরে যে সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা আন্তরিক। ক্রমোল্নতির 
ফলে জড়জগৎ জীবজগতে উন্নীত হয়। এই জগতেই আমর! 
প্রকৃত ব্যক্তির উদ্ভব দেখিতে পাই। যে সকল নিয়ম 
জড়জগতে ও রাসায়নিক জগতে কাধ্যকরী, তাহারা জীব- 
জগতেও কাধ্যকরী। কিন্ত জীবজগতে আমরা অধিকতর 
জটিলতা ও yarn দেখিতে পাই । উদ্ভিদের জীবন আছে 
বটে, কিন্ত তাহার চেতন! নাই। প্রাণীজগতে নিয়স্তরের 
চেতনা! বর্তমান । জীবগণ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া মন্ুষ্যরূপে 
'আভিব্যক্ত হয়। মন্স্ের ভিতরেই আমরা চৈতন্যের পুর্ণ 
বিকাশ দেখিতে পাই । একমাত্র মন্তস্যই জগতে alas 
(সেল্ফ-কন্শাস্‌)। সুতরাং হেগেলের মতে সষ্টারপী 
অদ্বৈতগ্রজ্ঞান প্রকৃতি স্বষ্টি করিয়া আপনাকে নানারূপে 
প্রকাশিত করিয়া sepa মনে আস্মজ্ঞ প্রজ্ঞানরূপে প্রকাশিত 
হয়। weak ATA আত্মজ্ঞ মন ( সেল্‌ফ_কন্শাস্‌ 
মাইণু,) 'অদ্বৈতমনের প্রতিনিধিন্বরূপ । হেগেলের প্রকৃতির 
অভিব্যক্তিবাদ অবৈজ্ঞানিক, কারণ ইহা! নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ 
দ্বার! প্রমাণিত হয় নাই ॥ প্রকৃতিদর্শনের আলোচনা শেষ 
করিয়া আমরা এখন হেগেলের মনোদর্শনের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারি । 





আমরা পুর্ব্বেই দেখিয়াছি যে প্রকৃতির অভিব্যক্তির ফলে 
মনের উদ্ভব হয়। হেগেলের: মনঃ-সন্বন্ধীয় ত্রয়ীর নাম 
ব্যক্তিমন (সাব জেক্টিভ, মাই. ), সমাজমন ( অব জেক্‌্টিভ. 
মাইগু_) এবং অদ্ৈতমন ( আাবসলিউট্‌ মাইগু_)। মনো- 
বিজ্ঞান ব্যক্তিমন সম্বন্ধে আলোচনা করে ; নীতিবিজ্ঞান, 
সমাজ্ঞবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজমন সম্বন্ধে আলোচন! করে ; 
এবং ধৰ্ম্মবিজ্ঞান ও দর্শন অদ্ৈতমন সম্বন্ধে আলোচনা করে। 
হেগেলের মনোবিজ্ঞান AW মত অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং 
সেইজন্তাই এ সম্বন্ধে আলোচন! করা নি প্রয়োজন মনে করি। 
বিশেষ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উপর হেগেলের মনো- 
বিজ্ঞানের কোন প্রভাব নাই বলিলেই চলে। হেগেলের 
মতে যে মানুষ সমাজের বাহিরে. সে তাহার ক্ষণিক উত্তেজনার 
বশে কাধ্য করিয়া থাকে । এইরূপ মানুষের কোনরূপ 
নীতিজ্ঞান থাকিতে পারে না। আমরা এখন হেগেলের 
নীতিদর্শনের ও রাষ্ট্রদর্শনের আলোচন! করিতে পারি । 


নীতিদর্শন ও বাষ্ট্দর্শন ( এখিক্স্‌ ute. পলিটিক্স্‌ ) 

হেগেলের নীতিদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে Stata ইতিহাস-দর্শনের (ফিলোসফি 
অব, হিষ্টা ) মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হয! কর্তব্য । আমর! 
ee বলিয়াছি যে অছৈতপ্রজ্ঞানু ছ্ান্ছিক পদ্ধতি অনুসরণ 


অনোদর্শন ৬৯ 


করিয়া কেবল যে নৈয়ায়িক চিন্তাধারার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহ! নহে, এই প্রজ্ঞান একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া 
প্রকৃতিতে ও ইতিহাসে সমভাবে অভিবাক্ত হয়। ইতিহাসের 
ভিতরে আমরা মান্রষ মনের ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই | 
দ্বন্দের ভিতর দিয়াই মানবের ইতিহাস fares হইতে 
উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। মান্য যখন প্রাকৃতিক অবস্থায় ( ষ্টেট্‌ 
অব্‌ নেচার্‌) জীবন যাপন করে, তখন ব্যক্তিমনেরই 
(সাবজেক্টিভ, মাইও.) প্রাধান্য থাকে । কিন্ত যখন মানুষ 
উন্নতন্তরে উঠিয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে, তখন 
মানুষের মন সামাজিক seal বাহ্ারূপ ধারণ করে। 
হেগেলের মতে সমাজমন ব্যক্তিমন হইতে উচ্চতর ; এবং 
d সমাজমনের ভিতরেই ব্যক্তিমন পরিণতি লাভ করে। 
অদ্বৈতৈর ভিতরেই এই ব্যক্তিমন ও সমাজমনের সমন্বয় ঘটিয়া 
থাকে ৷ স্মৃতরাং অদ্বৈতমন কেবল যে ব্যক্তিমনেই প্রকাশিত 
হয়, Stel নহে, ইহা! মন্থস্তের প্রতিষ্ঠানেও ইতিহাসে, মন্থত্তোর 
অধিকারে ও রাষ্ট্রের আইনসমূহে, তাহার নীতিজ্ঞানে ও 
তাহার বিবেকে, সমাজের রীতিনীতিতে, সামাজিক ও নৈতিক 
ব্যবহারে উচ্চতরভাবে প্রকাশিত হয়। 

ae দার্শনিকদের হ্যায় হেগেলও ব্যক্তিকে ও তাহার 
নীতিবোধকে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করিয়াছেন | তাহার 
মতে রাষ্ট্রের ভিতরেই ব্যক্তি তাহার নৈতিক জীবনের সম্পুর্ণ 
উন্মতিলাভ করিতে সমর্থ হয় । আযারিষ্টটূল তাহার রাষ্্রর্শনে 
বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের অনবীন ব্যক্তির পক্ষে নৈ! 
লাভ কর! অসম্ভব Stata মতে রাষ্ট্রের ভিতরেই 
পুর্ণ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। হেগেলের এতদ্বিষয়ক মত 


we ১ 
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আযাছিষ্টট্‌লের সতেরই প্রতিধ্বনি । প্লেটো ও জ্যারিষ্টটুল্‌ 
যেরূপ নীতিদর্শনকে রাষ্ট্রদর্শনের অধীন করিয়াছেন, হেগেলও 
| তদ্ৰূপ করিয়াছেন। সেইজন্যই হেগেল তাহার ‘ফিলোসফি 
অব, রাইট" নামক পুস্তকে Stata রাষ্ট্রদর্শনের মতবাদের সঙ্গে 
নীতিদর্শনের মতবাদও প্রকাশ করিয়াছেন | 

হেগেলের মতে মানুষ যখন উন্নত হইয়া সমাজ গঠন 
করে, তখন তাহার প্রাথমিক যৌন ও sete সংস্কার- 
সমূহ সংস্কৃত হইয়া নৃতনরূপে প্রকাশিত হয়। মানব- 
সমাজে এই সংক্কারসমূহ বর্তমান, কিন্ত নিয়মের অধীনে 
আসিয়া ইহারা সংযতরূপ ধারণ করে। মানবসমাজে 


ভি আইন সঙ্গত বিবাহ-গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া 
|] 


সমাজমন প্রথমে ব্যক্তির অধিকাররূপে (রাইট) 
প্রকাশিত হয়। এই অধিকারই স্বাধীনতা, এবং সমাজ- 
শরীরে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই স্বাধীনতারূপ অধিকারের দাবী 
বর্ধমান । মানুষ যখন সমাজের মধ্যে ন্বাধীনতা। লাভ করিয়া 
ব্যক্তির পধ্যায়ে উন্নীত হয়, তখন সে সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়া আপনার এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারে । 
আইনের অধীনে থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ভোগ 
করিতে পারে, এবং উহ! ইচ্ছানুসারে হস্তাম্তরিত করিতে 
পারে । মানুষ চুক্তি দ্বার! ( কন্ট্রাক্ট.) আবদ্ধ হইয়াই সম্পত্তি 
হস্তাস্তরিত করিয়া থাকে, এবং মানুষ যখন এইরূপ চুক্তি 
করিতে আরম্ভ করে, তখনই aga প্রাথমিক অভ্যুখান হয় | 

ব্যক্তির অধিকার তখনই চরমরূপ ধারণ করে, যখন এই 
অধিকারের বলে সে সামাজিক-মন-রূপ রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
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দণ্ডায়মান হয়। যখন এইরূপে ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে রাষ্ট্রের 
ইচ্ছার aa ঘটে, তখনই অন্যায়ের আবির্ভাব হয়, এবং এইরূপ 


অবস্থায় ব্যক্তি-ব্বাধীনতা অন্বীকৃত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে 


অধিকার নৃতনরূপ ধারণ করে, এবং ব্যক্তির ইচ্ছা সাধারণ 
ইচ্ছারূপে পরিণত হয় ॥ রাষ্ট্র তখনই ব্যক্তিকে শান্তি দেয় 
যখন সে তাহার নাগরিক অধিকারের দাবী করিয়া রাষ্ট্রনীতি 
লঙ্ঘন করে। এই শাস্তিদ্বার! রাষ্ট্র অবিচার, অন্যায় ও দণ্ডনীয় 
অপরাধ দূর করিয়া শ্যায়পরতার € বিচারের প্রতিষ্ঠা করে। 
হেগেলের শান্তিবাদ ( থিওরি আব. পালিশমেন্ট,) এই যে, 
শাস্তির উদ্দেশ্য অন্যায়কারীকে কষ্ট দেওয়া নহে; ইহা দ্বারা 
অন্যায়কারী তাহার শ্যাধ্য প্রাপ্য প্রাপ্ত হয়। শাস্তিদ্বারা 
অধিকার রক্ষিত হয়, এবং ইহার ফলে স্থায়পরতা আপনার 
আসন স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। হেগেল মৃত্যুদণ্ডরূপ 
চরমশাস্ডিরও পক্ষপাতী । কারণ শান্তির উদ্দেশ্য মানুষকে 
শ্যায়ের পথে উন্নত কর! নহে, ইহার উদ্দেশ্য অন্যায়কারীকে 
তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া । আধুনিকতম শাস্তি-বিজ্ঞানের 
মত এবং হেগেলের শাস্তি-বিজ্ঞানের মত একরূপ নহে । 
হেগেলের এই শান্তিবাদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি 
ব্যক্তির স্বাধীন মতকে সর্বদাই রাষ্ট্রমতের অধীন রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্বাধীন ন্যায়- 
বুদ্ধি অনুসারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে সেরূপ 
কাৰ্য্যকে সব সময়েই অন্যায় বলা যাইতে পারে লা। অবশ্য 
রাষ্ট্র সর্বদাই আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য মনে 
করে বলিয়া, ইহ! ব্যক্তিকে কখনও আইন-বিরুদ্ধ কা্য্য 
করিতে দিতে প্রস্তুত নহে । : 
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হেগেলের মতে রাষ্ট্রের নৈব্যক্তিক Sei যখন জনলাধ।- 
রণের ইচ্ছারূপে পরিণত হর, তখনই ব্যাক্তির সহিত রাষ্ট্রের 
দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়। যখন এইরূপ পরিণতি ঘটে তখন যাহা 
আইন-সঙ্গত তাহাই শ্যায়সঙ্গত হয়; এবং রাষ্ট্রমনের সঙ্গে 
ব্যক্তিমনের যোগ সাধিত হয়। রাষ্ট্রনীতিকে অন্তরে গ্রহণ 
করার নামই হেগেলের মতে স্যায়বুদ্ধি। নীতি-ধন্ধের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রনীতি কর্ধব্যনীতি হয়, এবং ব্যক্তির বিবেক রাষ্ট্রের 
শুভবুদ্ধির সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। কর্তব্যবুদ্ধি মানুষের 
বাহা কাধের সমালোচনা! করিয়াই nae থাকে না, কি উদ্দেশ্য 
meu মানুষ কাৰ্য্যে প্রণোদিত হইয়াছে, ইহা সে সম্বন্ধেও 
fasta acai কিন্ত রাষ্ট্রের আইনসমূহ মানুষের বাহ 
কম্মাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়াই সন্তষ্ট থাকে । মানুষের স্বার্থরক্ষা 
করাই রাষ্ট্রের আইনসমূহের চরম উদ্দেশ্য ; কিন্ত স্যায়বুদ্ধি 
উচ্চতর, ইহ! মঙ্গলকে প্রয়োজনের উদ্ধে স্থান দেয় । 
মানব বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আপনার 
উৎকর্ষ সাধন করে । বিবাহই পরিবারিক_ জীবনের 
প্রাথমিক নৈতিক প্রতিষ্ঠান । বিবাহ হইতেই পরিবার গঠিত 
হয়, এবং এই পরিবারের ভিত্তি আশ্রয় করিয়াই পরে অন্যান্য 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। হেগেলের মতে 
রাষ্ট্রের ভিন্তি পরিবার ; এবং সেইজন্য পরিবারের নিয়মাবলী 
যুক্তিসঙ্গত হওয়া কর্তব্য । ভাহার মতে পরিবার একটি 
পবিত্র প্রতিষ্ঠান । পরিবার সম্বন্ধে হিগেলের মত 
আযারিষ্টটূলের মতের অন্রূপ ॥ রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা কর! প্রত্যেক 
পরিবারের atte কর্তব্য । সুতরাং বিবাহবন্ধনের নিয়মাবলী 
রাষ্্ান্থুমোদিত sen আবশ্যক ॥ যদি বিধাহবন্ধন রাষ্ট্রদ্বারা 






















পরিবারমাত্র লইয়া যে সমাজ গঠিত হয়, তাহাকে 
ই নামে অভিহিত কর। যায় না। এই সমাজের উদ্দেশ্য 
1. ব্যক্তিৰ্বাৰ্থ রক্ষা, করা। যে সব ছোট দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র 
এক, এবং তাহাদের মধ্যে ভেদে অবর্ভমান, সে সব দেশে 
ব্যক্তি-্বাধীনতাই সমাজের ভিন্তি। কিন্তু যখন বৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ 

অভ্যুত্থান হয়, তখন এই ব্যক্তিন্বাত্যন্্রবাদ দূরীভূত হয়। 
} তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিন্থার্থ অস্বীকার করিতে 
'কোনরা দ্বিধা করে না। রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়া মান্ুবের 
আহংবোধ লোপ পায় ॥ মানবসমাজের চরম পরিণতি রাষ্ট্রে; 
সুতরাং মানুষের মন পরিবার ও সমাজ অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রের 
| ভিতরেই তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পায় ॥ স্থতরাং পরিবার 
ও সমাজ রাষ্ট্র দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত; কারণ রাষ্ট্রের 
4 বাহা মনের ১ মাইগু ) চরম 

















Reta সাধারণতত্ত্রকে সব্বোত্তম রাষট্রব্যবস্থা বলিয়া! মনে 
₹ করেন ন!। এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রাধান্যের পরিবর্তে 
ব্যক্তির প্রাধান্য ঘটে, এবং সেই জন্যই এইরূপ শাসনতত্ত্রের 
অধীনে থাকিয়া! মানবের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। 
উপরিউক্ত মত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হেগেল 
প্লেটোর এবং আ্যারিষ্টট্লের স্যায় গণতন্ত্রের বিরোধী 
ছিলেন। 
ইতিহাসের গতি পধ্যালোচনা করিয়া হেগেল তাহার 
পুর্বেরাক্ত মতের সমর্থন করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। পূর্ববকালে 
যে সব সাধারণতন্ত্র বর্তমান ছিল, তাহাদের স্থলে প্রত্যেক 
দেশেই শ্ৰেচ্ছাচারী একাধিপত্যরূপ ( ডিক্টেটর্শিপ_) শাসন 
ব্যবস্থ! প্রচলিত হইয়াছিল । ইহার কারণ এই যে সাধারণ- 
তন্ত্র রাষ্ট্রকে প্রধান al করিয়া ব্যক্তি, পরিবার ও শ্রেণীকে 
প্রাধান্য দেয়। সেইজ্স্যই /আমরা। দেখিতে পাই যে গ্রীসে 
ন্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের ( টিরানী ) এবং রোমে সীজারদের 
যথেচ্ছাঢারী শাসনতন্ত্রের (সীজারিজম্‌ ) অভ্যুত্থান হইয়াছিল । 
ইহা হইতে হেগেল এই সিদ্ধান্ত করেন যে প্রজ্ঞান গণতন্ত্রের 
(ডিমোক্রেসী ), সমাজের উচ্চশ্রেণীর শাসনর্যবস্থার 
(আ্যারিষ্টোক্র্যাসী ) এবং সাধারণতন্ত্রের ( farita fre ) 
'বিরুদ্ধাচারী। ইহা! হইতে প্রমাণিত হয় যে হেগেলের মতে 
পূর্বেবোক্ত শাসনব্যবস্থাসমূহ সম্পুর্ণ নীতিসম্মত নহে। তাহার 
মতে রাজতন্ত্রই ( মলাকি ) স্বাভাবিক নীতিসম্মত রাষ্ট্ব্যবস্থা | 
জাতির, atti ও আকাঙ্ক্ষা রাজতন্ত্রের ভিতরেই পুর্ণভাবে 
প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্র রাজার ভিতরেই ব্যক্তিত্ব লাভ করে 
ও বাস্তবরূপ ধারণ করে; কারণ ,তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতার, 
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রাজনৈতিক সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের আদর্শের রক্ষাকন্তা । রাজাই 
রাষ্ট্রের ব্যক্তিরূপ, এবং তাহার ভিতরেই নৈব্যক্তিক প্রজ্ঞান 
আসত্মজ্ঞ প্রস্তানরূপে, এবং সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তির ইচ্ছায় 
রূপায়িত হয়। Weak হেগেলের রাষ্ট্রমত চতুর্দশ লুই-এর 
“‘রাজাই রাষ্ট্র’ এই মতের সমর্থক | 

হেগেল ব্যক্তিব্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী হইলেও জাতীয় 
স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন । হিতবাদের ( ইউটিলিটাকিয়- 
নিজ.স্‌) নীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র যে এঁক্য স্থাপন করিতে 
পারে, তাহ। তাহার মতে বাস্তব Gay নহে। কারণ ইহার 
ভিতরে বহুধা! fase শ্রেণীর ও ব্যক্তির স্বার্থের কেবলমাত্র 
ata সমন্বয় ঘটিয়া থাকে । স্ুইজার্ল্যাণ্ডে এইরূপ সমন্বয় 
হেগেল দেখিতে পাইয়াছিলেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের 
ভিতরে বনুজাতীয়তার ( স্যাশনালিটি ) সমন্বয় বাঞ্ছিত নহে। 
রাষ্ট্রের ভিতরে ভাষার, ধন্দের, রীতিনীতির ও আদর্শের সম্পূর্ণ 
Gay বাঞ্চনীয় ॥। যে রাষ্ট্র বিরুদ্ধজাতীয় লোকদিগকে রাষ্ট্র 
শরীরের মধ্যে স্থান দেয়, সে রাষ্ট্র বিপদ ডাকিয়া আনে: কারণ 
বহুজাতির সমশ্বয় অন্বাভাবিক ও হানিজনক ॥ বহুজ্াাতীয় 
ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় সেই রাষ্ট্রে আস্তবিপ্রব 
apa থাকে, এবং এইক্ষেত্রে এইরূপ বিপ্লবকে অস্বাভাবিক 
বা নীতিবিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। চিন্তার ও ভাবের 
এক্য ব্যতীত রাজনৈতিক একা অসম্ভব। কিন্তু ইহ! মনে 
করিলে ভুল হইবে যে হেগেল যুদ্ধের ও রাজা-জয়ের বিরোধী । 
যে রাষ্ট্রের আদর্শ উচ্চতর, সে রাষ্ট্র নিন্নতর আদর্শের, রাষ্ট্রের 
উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ক্লরিলে কোনরূপ অন্যায় হয় না; কারণ 
স্বভাবের নিয়সান্ুসারে উচ্চতর রাষ্ট্র নিয়তর রাষ্ট্রকে পরিচালিত 
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ae হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 


করিবার oo বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত শক্তিমান উচ্চ 
আদৰ্শবাদী রাষ্ট্র সহজেই অনগ্রসর পশ্চাদ্গামী রাষ্ট্রের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করে । ইতিহাস পাঠ করিলে দেখ! যায় 
যে রাষট্রসমূহের ভিতরে সৰ্ব্বদাই বিরোধ বর্ত্তমান, এবং এই 
বিরোধের ও যুদ্ধের ফলে উচ্চতর রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হয় । 
wat হেগেলের মতে রাষ্ট্রপ্রগতির aw বাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
যুদ্ধ অপরিহাধ্য। এখানেও তিনি তাহার দ্বন্ববাদের সমর্থন 
করেন। বিশ্বপ্রজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ কোন age দেখিতে 
পাওয়া যায় all cite কোন alge আদর্শরাষ্ট্র নহে । 
তবে হেগেল মনে করিতেন যে তৎকালীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
প্রসিয়ার বাষ্ট্র-ব্যবস্থাই স্ব্বোত্তম। কারণ এই রাষ্ট্রের 
ভিতরেই বিশ্বপ্রজ্ঞানের atten বিকাশ তিনি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। ইতিহাসের প্রগতি রাষ্ট্রতন্তের সমস্যাঁসমূহের 
সমাধানের অভিমুখে পরিচালিত হয় । যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্র 
আদৰ্শরাষ্ট্রের অভ্যুখানের সাহায্য করে, তথাপি প্রত্যেক রাষ্ট্রই 
কালক্রমে আদর্শরষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। কোন age আদর্শ- 
রাষ্ট্রের পূর্ণ প্রকাশ নহে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই 'আদর্শরাষ্ট্রের কোন 
একটি বিশেষ নীতিকে অনুসরণ করে । নৈয়ায়িক চিন্তাধারায় 
যেমন আমর! দেখিতে পাই যে উচ্চতর we নিয়তর তত্বসমূহের 
সমস্থ সাধন করে, সেইরূপ রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুত্থান অনুসরণ 
করিলেও আমর! দেখিতে পাই যে উচ্চতর আদর্শের রাষ্ট্র 
‘নিয়তর আদর্শের রাষ্ট্রসমূহের সমনস্বয়স্বরূপ । এই প্রগতির 
মধোই আনর! ইতিহাসের দ্বান্দিক ( ডায়লেক্টিক্‌ অব. হিষ্টা ) 
দেখিতে পাই ৷ নৈয়ায়িক চিন্তাধারুর ও ইতিহাসের 
অভিব্যক্তি এক নিয়মান্থুসারেই ঘটিয়া থাকে । ইতিহাসেরও 
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সারতন্ব প্রজ্ঞান, এবং এই ইতিহাস আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার 
aaa । 

শান্তিবাদের হ্যায় যুদ্ধবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
হেগেল বলেন যে সভ্যতার উন্নতির ও যুদ্ধবিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হ্রাস পাইয়াছে। হেগেলের এই মত 
অবশ্যই অভিজ্ঞতা! দ্বার! সমর্থিত হয় না। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, 
হেগেলের মতে রাজনৈতিক প্রগতির জন্য যুদ্ধ আবশ্যক । 
হেগেল মনে করিতেন ca তিনি যুদ্ধের অস্তনিহিত স্বরূপ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, কারণ তাহার মতে বিশ্বপ্রজ্ঞান এই 
উপায় অবলম্বন করিয়াই প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। 
আদর্শের জন্য যুদ্ধ করা উচিত। পুর্ববগামী পুরাতন জাতি- 
সমূহ সম্পূর্ণভাবে জানিত না যে তাহারা কোন বিশেষ 
আদর্শের জন্যই যুদ্ধ করিয়া থাকে । আধুনিক জগৎ রক্ত- 
পাতের কারণ সম্বন্ধে সচেতন | পূর্ব্বকালে মানুষ উত্তেজনার 
বশে যুদ্ধ করিত, কিন্ত আধুনিক কালে মানুষ যুদ্ধ করে কোন 
বিশেষ নীতিবাদ রক্ষা করার ow) হেগেলের মতে জয়ী 
জাতি পরাজিত জাতি অপেক্ষা উন্নততর ॥ কারণ উন্নততর 
আদর্শ অনুসরণ না করিলে কোন জাতিই যুদ্ধে বিজয়লাভ 
করিতে পারেনা । ভগবানের বিচারান্থসারে জয়ী জাতি 
এশ্বরিক আশীর্বাদ লাভ করে, এবং পরাজিত জাতি উচিত 
শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ন্থতরাং হেগেলের মতে যে সব রাষ্ট্র 
নিয়তর আদর্শের অনুসরণ করে তাহাদের উপর ভগবানের 
কোপবহিত বষিত হয়। 3 

প্রত্যেক যুগেই কোন বিশেষ জাতি বিশ্বপ্রজ্ঞানের বিশেষ 
প্রতীকন্বরূপ । এই জাতি অন্যজাতির উপর আধিপত্য 





x. 
স্থাপন করিয়া থাকে । ইতিহাসের দেবতা যথাক্রমে মিশর 
জাতিকে, আসিরীয় জাতিকে, প্রীক্জাতিকে, রোমীয় জাতিকে 
এবং ফরাসী জাতিকে সম্মান ও আধিপত্যের আসনে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । প্রাচ্য রাজতন্ত্রে রাজা এরূপভাবে প্রজার 
উপর আধিপত্য স্থাপন করিত যাহাতে প্রজাদের ধ্বংস সাধিত 
হইত। যে সব তরঙ্গ সমুদ্রের বক্ষে উত্থিত হয় ও 
বিলীন হয় তাহাদের জন্য সমুদ্রের সুখ দুঃখ কোথায় ? গ্রীসীয় 
রাষ্ট্র জীবন্ত fer, এবং এইস্থানে রাজতন্ত্রের বিলোপের ফলে 
সাধারণতস্ত্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল । যতদিন পধ্যন্ত ব্যক্তির 
ও রাষ্ট্রের ভিতরে এক্য বর্ত্তমান ছিল ততদিন cite গ্রীসীয় 
রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীন ছিল। যখনই এই এক্য সুত্র ছির হইল, 
তখনই গ্রীসীয়গণ স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। রোমীয়গণ 
শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়াছিল সত্য, কিন্ত রোনীয় রাষ্ট্রে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা! সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল । হেগেলের মতে ইংলণ্ডের 
পালিয়ামেন্টীয় শাসন বাবস্থার মধ্যে ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত 
স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটিয়াছে ॥ 

হেগেলের যে রাষ্ট্রমতের আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিয়াছি তাহা! অনুধাবন করিলে আমাদের আর কোন সংশয় 
থাকে না যে হেগেলের রাস্্রদর্শন অত্যস্ত প্রতিক্রিয়াশীল । 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে,ন্বাশ্রয়ী পদ্ধতি (অ! প্রায়রাই মেথড্‌ ) 
অনুসরণ করিলে যে কিরূপ অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হয় তাহ! আমরা হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন হইতেই ন্মুস্পষ্টভাবে 
বুঝিতে .পারি॥ অভিজ্ঞতা দ্বারা হেগেলের atta মতবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে ॥ তিনি রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ও.শ্রেণীর উদ্দে স্থাপন 
করিবার wo খে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তদনূসারে রাষ্ট্রে 
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Is ১ 

ব্যক্তিন্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের কোন স্থান নাই। তিনি 
একথ! ভুলিয়া গিয়াছেন যে রাষ্ট্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য শ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষা কর! ॥ রাষ্ট্রের আইন ও রীতিনীতি যে নীতিধর্দ্দের 
আদর্শ, ইহ! কোন ্তুবিবেচক ব্যক্তিই মানিয়া লইবেন না । 
রাষ্ট্রের আইন ও রীতিনীতি প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতির 
পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্ত হেগেল এইরূপ সম্ভাবনার কথা 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন । তিনি নীতিধর্ম্মকে (মরালিটি) 
রাষ্ট্রনীতির অধীন করিয়া নীতিধন্মের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। 
যদি বাস্তবিকই ইতিহাসের গতি প্রগতির অভিমুখে পরিচালিত 
হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রগতির জন্য অনেক সময়েই বিপ্লব 
অপরিহার্য্য । হেগেলের যুদ্ধসন্বন্ধীয় মত যে কতদূর নিন্দনীয় 
তাহ! যথাযথভাবে বর্ণনা কর! অসম্ভব । ইহা কোন মতেই 
স্বীকার কর! যায় না যে, যে-জাতির পশুবল অধিক সেই 
জাতিই সভ্যতার উচ্চ wal হেগেলের এই যুদ্ধস্বন্ধীয় 
মতবাদ আজিও জগতে অনেক অনর্থের fe করিতেছে। 
হেগেলের বিশ্বপ্রজ্ঞান যে কতদূর প্রতিক্রিয়াশীল, তাহা 
উপরিউক্ত আলোচন! হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 
/ এই প্রজ্জানের AACA দাবী প্রতিপন্ন করার জন্যই হেগেল 
ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাহার 
| আত্মজ পদ্ধতি ভাহাকে aaa ভুল পথে পরিচালিত করিয়াছে। 
ভগবানকে টানিয়া আনিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করা যে 
কতদূর বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ( আন্সাইন্টিফিক্‌ ) তাহা বিচারবুদ্ছি- 
সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। 
আমরা এখন হেগেলের শিল্পদর্শনের ও ধশ্মদর্শনের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারি? * 





ve হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 
শিজদর্শন ও ধর্াদর্শন 
( ফিলোসফি অব. আর্ট আযাণ্ড অব, রিলিজিয়ন্‌ ) 


স্বাশীনতা লাভ করা এবং আত্মন্ হওয়াই মনের প্রধান 
ধৰ্ম্ম কিন্তু অদ্বৈতমন ব্যক্তির ভিতরে অথবা রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা অৰ্জ্জন করিতে এবং আত্মচ্ হইতে পারে না। 
সেইজন্য ইহার গতিবেগ অব্যাহত থাকে ; এবং ইহার ফলে 
শিল্পের, acta ও দর্শনের উদ্ভব হয়। কিন্তু অদ্বৈতপ্রজ্ঞান 
তাহার স্থষ্ট কোন পদার্থেরই সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে না। 
জড় জগতের ধ্বংসের পর উদ্ভিদ্জগণ স্থষ্ট হয় না। উদ্ভিদ্গণ 
জড়জগতের সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। 
সেইরূপ আবার যখন প্রাণিজগৎ 22 হয় তখনও জড়জগৎ ও 
উদ্ডিদ্জগৎ বর্তমান থাকে 1 প্রাণিগণ উদ্ভিদ্জগৎ ও জড়জগতের 
সাহায্য ব্যতীত বাচিয়া থাকিতে পারে না। aaron যখন 
আবির্ভাব হয়, তখন এই মন্ুষ্যগণ নিয়স্তরের প্রাণিসমূহের, 
উদ্ডিদ্জগত্ের, ও জড়জগত্ের সহায়তায়ই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হয়। মানুষ সর্বদাই ্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করে, 
এবং এই চেষ্টার ফলে নানারূপ অধিকার, যথা, সম্পত্তির 
অধিকার, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার ইত্যাদি wz হয়। কিন্ত 
সমাজহীন ব্যক্তি কোনরূপ স্বাধীনতার অধিকারী নহে) 
কেবল নীতিধন্রের সাহায্যেই সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ 
স্বাধীনতা লাভ করে । ইহার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র 
প্রভৃতিনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান হয়, কিন্ত রাষ্টরেও মানুষ 
সম্পূর্ণ স্বাবীনতা লাভ করিতে পারে নাশ রাষ্ট্রের ভিতরে ও, 
বন দ্বন্দ বৰ্ত্তমান ; এবং রাষ্ট্র অনেকটা কারাগারের স্যায় । 
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তাই মন স্বাধীনতার জন্য লালায়িত হয়, এবং ফলে শিল্প, ধর্শ্ম 
oe দর্শনের আবির্ভাব হয়। এই দর্শনের ভিতরেই অদ্বৈতমন 
আত্মজ্ছ হয়, এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু শুঙ্খলাবদ্ধ 
রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অভাব হইলে শিল্প, ধৰ্ম্ম এবং দর্শন উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারে না । ean মন, রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই 
পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে পারে। তাই শিল্পকে, ধর্মকে 
এবং বিজ্ঞানকে অথব! দর্শনকে মনের স্বাধীন গতির তিনটা 
“সোপান অথবা! athe ত্রয়ী বলা যাইতে পারে । শিল্পের 
(ভিতরে মন তাহার সারসত্তাব্বরূপ ন্বাধীনতাকে প্রথম প্রত্যক্ষ 
- করে, ধন্মে মন এই স্বাধীনতাকে ভক্তির ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতে 
অবলোকন করে, এবং দর্শনে মন এই স্বাধীনতাকে সত্য বলিয়া 
জানে । শিল্পের সাহায্যে মন আনন্দের অন্ভব দ্বারা ভবিষ্যতে 
স্বাধীনতা লাভের আশা পোষণ করে, কিন্ত এই স্বাধীনতা 
মান্থব প্রজ্ঞানের ভিতরেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারে | 
শিল্পে, শিল্পী ও শিল্পের বিষয়, মানুষের মন ও অসীম সন্ত 
একীভূত হইয়! যায়, এবং ইহার ফলে মন বস্তজগতের অপর- 
পারে চলিয়! ata) প্রতিভা ভগবানের শ্বাসপ্রশ্বাস-ন্বরূপ | 
শিল্পজগতে মানুষ থাকে ভেদবুদ্ধিবিহীন সর্ব্বশ্বরবাদী. কারণ 
শিল্পে শিল্পীর ও শিল্পবিষয়ের মধ্যে একতবোধ বন্বমান। কিন্ত 
ah মন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে ভগবান এই জগৎ- 
ব্যাপার দ্বার! সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি এই পরিবন্তনশীল 
জগতের উদ্ধে (ট্রান্সেন্ডেন্ট,)। সুতরাং ধশ্মে সসীমের ও 
'আসীমের মধ্যে পার্থক্যের দ্বন্দ্ব বর্তমান, এবং এই দ্বন্দের ফলে 
হইতে 
চেষ্টা করে ॥ wed acd মনের স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে 
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এই বাধার ফলেই মন অধিকতর স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় । 
হেগেলের ars Ha ধর্শ্মে দেখিতে পাওয়া যায় যে সসীম ও 
অসীমের ছন্দ দূরীভূত হইয়া যীশুখীষ্টের ভিতরে মানবাত্মার 
"ও ভগবানের একত্ব লাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং হেগেল এই 
ধৰ্ম্মকেই সব্ববপ্রধান eh বলিয়া মনে করেন, কারণ এই ধশ্নের 
মতবাদ দর্শনের মতবাদ হইতে বিশেষ পৃথক নহে। যাহা 
শিল্পে ও ধশ্মে ছায়ারূপে বর্তমান, তাহাই দর্শনে পূর্ণতা লাভ 
করে। দর্শনের জগতেই মান্ুষ পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। 
শিল্পে অনুভূতির (ফীলিং) আধিপত্য, ধন্নে কল্পনার 
(ইমাজিনেশন্‌) আধিপত্য এবং দর্শনে প্রজ্ঞানের ( পিওর 
faa) আধিপত্য । যখন জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় 
তখনই মন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। হেগেল মনে করিতেন যে 
তিনি এইরূপ ব্বাধীনত! লাভ করিয়াছেন । যখন প্রজ্ঞান 
প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে স্বকীয় অভিব্যক্তি দেখিতে পায় 
তখনই ইহ! স্বাধীনতা লাভ করে। স্থতরাং প্রজ্ঞান, দর্শনের 
সাহায্যে জানিতে পারে যে সর্বত্রই প্রজ্ঞানের নিয়ম 
কাধ্যকরী । এই দর্শনেই আত্মার ও অনাস্মার ভিতরে সম্পূর্ণ 
যোগ সাধিত হয়, এবং এই প্রজ্ঞানের সাহায্যেই জান! যায় যে 
“যাহা যুক্তি-সঙ্গত তাহাই বাস্তব’ । 

শিল্পে মন জড়পদার্থের অধীনতার sae হইতে মুক্ত 
হইবার আশ! করে। শিল্পী শিল্পের ধারণার সাহায্যে বাহ 
বস্তুকে রূপায়িত করে। কিন্ত ate বন্ত সহজে ধর! দেয় না, ফলে 
আমর! শিল্পের বিবিধ রূপ দেখিতে পাই । স্থাপত্যশিল্পই 
(আর্কিটেক্চার) শিল্পের আদিরূপ, এবং ইহাতে শিল্পীর ধারণা 
এবং শিল্পবস্তর কূপ অভিন্ন নহে । স্াপত্যশিলে জড়বন্ত 
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সম্পূর্ণভাবে শিল্লিমনের অধীনে আসে না। এই শিল্পে শিল্পরূপ 
শিল্পীর ধারণার আভাসমাত্র দেয়। তাজমহল অথব! পিরামিড 
এইরূপ শিল্পিমনের আভাসমাত্র । খনিজপদার্থ যে প্রকারে 
উদ্ভিদের ও প্রাণীর সঙ্গে AMIS, সেইরূপ স্থাপত্যশিল্প ও 
ভাঙ্ষধাশিল্প, অক্ষনশিল্পের ও সঙ্গীতশিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ৷ 
যেরূপ জ্যোতির্বিদগ্ঠায় আমরা বিরাটদ্বের ও গৌরবের সন্মুখীন 
হই, সেইরূপ স্থাপত্যশিল্পেও আমর! বিরাটত্বের ও গৌরবের 
সম্মুখীন হই । এই শিল্পের ভিতরে নানারূপ আলোছায়ার 
ও রঙের খেল! আমর! দেখিতে পাই না। ধারণার ও রূপের 
ভিতরে স্থাপত্যশিল্পে যে দ্বৈতভাব বর্তমান, তাহ! ভাক্্য- 
শিল্পে অনেকটা দূরীভূত হইয়া যায়। Starts শিল্পবস্ত 
স্থাপত্যশিকল্পোর সমধশ্মী হইলেও ভাক্ষধ্যশিল্পে শিল্পী বিষয়- 
বন্তুকে তাহার ধারণায় রূপায়িত করিতে পারে । খোদিত 
প্রতিমূ্তির ভিতরে শিল্পীর ধারণার পূর্ণবিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়, 
Sahin সে সৌন্দধ্যকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে ats 
অঙ্ধনশিল্পই এই দৃশ্যমান সৌন্দর্যকে রূপায়িত করে। ইহার 
একটি প্রধান কারণ এই যে অক্কনশিল্পের বিষয় বস্তু শিল্পীর 
নিকট বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত করে ন! । অক্কনবিদ্যায়ও 
জগতের সম্পূর্ণ রূপ আমরা পাই না; ইহ! ক্ষণিক পদার্থকে 
রূপ দান করে, এবং Bete সম্পূর্ণ বাধামুক্ত নহে । সুতরাং 
aime, ভাব্বর্য্যশিল্প ও অন্ধনশিল্প সমধন্মী, এবং সেই 
See ইহারা বস্তশিল্প ( অবজেক্টিভ. আট ) নামে পরিচিত । 
wef বস্তশ্ল্লি নহে। ইহ! অধ্যাত্মিকশিল্প 


(আাবজেক্টিভ, আট ) নোমে পরিচিত। মান্য, মনের 


তি 
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নানারূপ অন্রস্ুতিকে এই শিল্পের সাহায্যে প্রকাশ করিতে 
পারে। fea সঙ্গীতশিল্পও অসম্পূর্ণ শিল্প। যে শিল্প 
সম্পুর্ণ ও সকলের উদ্ধে, তাহা! আত্মাকে বাহা বস্তুর সঙ্গে 
একাস্তভাবে যুক্ত করে । এই শিল্প হইল কাব্যশিল্প। কেবল 
এই শিল্পই বাক্যের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, সেই owe ইহা 
বাক্যদ্বার সর্বপ্রকার অন্থভূতিকেই প্রকাশ করিতে পারে। 
সঙ্গীতশিল্প যে বাক্য প্রয়োগ করে তাহা অস্পষ্ট. কিন্ত 
কাব্যের বাক্য স্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ । কাব্যই ভাষাপ্রায়োগের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র । যে অসীম, নক্ষত্রাবলীর অপরপারে অবস্থিত, 
স্থাপত্যশিল্প সেই অসীমের আভাস দেয় ; ভাক্ষধ্যশিল্প তাহাকে 
প্রথিবীতে ৷ টানিয়া আনে ও সঙ্গীতশিল্প এই অসীমকে 
অনুভূতিতে রূপায়িত করে, এবং কাব্য ইহাকে প্রকৃতির ও 
ইতিহাসের বিরাট পরিধির মধ্যে প্রকাশিত করে। কাব্য- 
দেবতার ম্যায়, কাব্য সর্ববশক্তিসম্পন্স । মহাকাব্য কাব্যের 
নিয়তম স্তরে, এবং নাট্যকাব্য ইহার উচ্চতম স্তরে অবস্থিত । 
হেগেলের মতে প্রাচ্যশিল্প সাঙ্কেতিক ( সিশ্থলিক্যাল্‌ )। 
Mafia শিল্প, রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে ॥ weak প্রাচ্য শিল্প 
আধ্যাত্মিক, এবং গ্রীকৃশিল্প বস্তবাদী। Fa শিল্পে এই 
ছুইপ্রকার শিল্পের দ্বন্দের সমন্বয় ও অবসান afsatce | 
হেগেলের মতে ধর্শ্মে, সর্ব্বেশ্বরবাদের ( প্যানথিইজ ম্‌ ) সঙ্গে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের (থিইজম্‌ ) যে সম্বন্ধ, শিল্পে সেইরূপ 
স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে সঙ্গীতশিল্পের, এবং ভাক্ষধ্যশিল্পের 
সঙ্গে কোব্যশিল্পের সন্বন্ধ.। 

arta জন্ম শিল্প হইতে। পুরাতন শিল্ধ, ধন্মদ্বার প্রভাবান্বিত, 
এবং স্বাভাবিক wh (ন্যাচারাল রিলিজিরন্‌ ) Een 
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প্রভাবাহ্বিত। পৌত্তলিকতা, ধশ্দের সঙ্গে শিলকে সম্বন্ধযুক্ত 
করে | যখন পৌত্তলিকতা দূরীভূত হয় তখন শিল্পের হস্ত হইতে 
ধৰ্ম্ম মুক্তি লাভ করে। মুশাপ্রব্তিত ধৰ্ম্মে পৌত্তলিকতার 
প্রভাব নাই । যদিও এই ধৰ্ম্মে বাহ, মূত্তির উপাসনা নিষিদ্ধ, 
তাহা! হইলেও এই ধৰ্ম্ম কল্পনাদ্ধার! WS স্থষ্টি করিয়া তাহারই 
উপাসনা করে। বস্তুতপক্ষে ধর্শ্মে কল্পনার স্থান সুস্পষ্ট । 
ধৰ্ম্ম ভগবানকে পরম পুরুষ বলিয়া মনে করে। FSA ইহা 
অনেক সময়েই অবতারবাদী ৷ ধর্শ্মে ভগবান মানুষের দ্বৈত ₹ 
কারণ মানুষ পৃথিবীতে অবস্থিত, এবং সে ভগবানকে পৃথিবীর 
উদ্ধে অবস্থিত বলিয়া মনে করে। সেইজস্থাই মানুষ ভগবানের 
সাগ্লিধালাভ করিবার জন্য দেবতাদের সহায়তা ভিক্ষা করে । 
কিন্তু «cis উন্নতির ফলে এই দ্বৈতভাব Pee হইয়া 
যায়, এবং মানুষ ভগবানের সঙ্গে আপনার একত্ব উপলব্ধি 
করে। 

ধন্ধের ইন্তিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় 
যে প্রথম যুগে ধর্শ্মে অসীমের ধারণাই প্রধান, দ্বিতীয় যুগে 
ধর্মে মানুষের ধারণাই প্রধান, এবং আধুনিক যুগে ধর্শ্দমে 
অসীমের সঙ্গে সসীম মানুষের সন্বন্ধের ধারণাই প্রধান। 
eters অসীম arma ধারণাই সব্বোচ্চ ধারণা । 
সুতরাং এই eh সর্বেশ্বরবাদী অথবা মায়াবাদী। এই 
ah অদ্বৈতত্রক্মই কেবল অস্তিত্বশীল ; এই ধশ্মমতান্ুসারে 
মানুষের বিশেষ কোন অস্তিত্ব নাই । সুশাপ্রবন্তিত অদ্বৈতবাদ 
যদিও ত্ৰাহ্মণ্যধৰ্শ্ম হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথকু, তথাপি 
এই whe সবেবুক্নরবাদী । এই He মানুষের বাস্তব 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই,। যেমন প্রাচ্যরাষ্ট্রে রাজা প্রজাদের 







হেগেলের দার্শনিক মতবাদ 
উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন, সেইরূপ প্রাচ্য 
ache অষ্ট! ঈশ্বর স্থষ্ট মানবের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারেন। এই aria মতে ভগবানের সঙ্গে AIA সম্বন্ধ, 
কুম্তকারের সঙ্গে কুস্তের সম্থন্ধের wa! সুতরাং এই avs 
মানব-স্বাধীনতার কোন স্থান নাই । মান্সষের সকল SHS 
এই ধশ্মের মতে ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; ্মতরাং মন্থষ্বা-জীবানে 
অথব। waa যাহা কিছু ঘটে তাহা ভগবানের অমোঘ 
নিয়মের অধীন | ফলে এই ধর্ম আদৃষ্টবাদী । ভগবান সব্বব- 
শক্তিমান । yeat মানুষের কর্তব্য ভগবানের নিকট নিক্রিয়- 
ভাবে আত্মসমর্পণ করা ও আত্মসমাহিত থাকা । স্মুতরাং 
হেগেলের মতে এই ধশ্ম ক্লীবের ধর্ম্ম ; এইরূপ a মানুষকে 
তাহার আক্মোল্সতির পথে পরিচালিত না করিয়া তাহাকে 
agra দিকে লইয়া যায় । 

আীসীয় ach দেখিতে পাওয়া যায় যে এই ey আসীমের 
পরিবর্তে মানুষের ও বাস্তব প্রকৃতির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট । 
এই ধশ্মে ভগবান মেঘের পশ্চাতে লুকায়িত নহেন, ইহাতে 
অসীম ভগবান ও সসীম মানুষ একীভূত হইয়া গিয়াছে । 
সুতরাং এই ach শিল্প ও ef অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
এবং মানব-জাতির সেবাই ধর্শ্মের প্রধানতম আদর্শ বলিয়া 
ঘোষিত হইয়াছে। জিউস্‌, আপোলো, আথেনি প্রন্ভৃতি 
আীকদেবতাগণ মানবগুণসম্পন্ম উচ্চতর মনুষ্য ব্যতীত আর 
কিছুই নহেন ॥ এই ধর্্মান্সারে নিয়তিদেবী দেবতাদিগকে 
ও সন্ুব্যদিগকে সমানভাবে নিয়স্্রিত করেন | আীসীয় wis 
মতে এই নিয়তি প্রাচ্য arma স্যায় স্মন্লীম ও সর্ব প্রধান 
“fe, কিন্ত পুর্বব-দেশীয় মন্ুষ্যগণ অসীম ত্রক্ষমের উপাসন! 
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করিত, প্রাচীন গ্রীকৃগণ সসীম মানবরূপী দেবতাদেরই 
উপাসন। করিত । 

হেগেলের মতে, খ্ৰীষ্টীয় ধর্মে প্রাচ্য ও গ্রীকধর্স্মের সমন্বয় 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যধ্শ্মে অসীম ব্ৰহ্মই একমাত্র 
সত্য, Meh মানবরূপী দেবতারাই সত্য, এবং শ্রীষ্টধন্মে 
যীশ্ুগ্রীষ্টের ভিতরে অসীম ঈশ্বর ও সসীম মানুষের সমন্বয় 
খঘটিয়াছে। এই ধৰ্ম্মে HVE মানবরূপী ভগবান । হেগেলের 
মতে এই ধশ্যে স্বর্গের ও পৃথিবীর, এবং ঈশ্বরের ও মানুষের 
সমন্বয় ঘটিয়াছে। Beat এই ধন্ম একদিকে যেমন বাস্তব- 
বাদী, অন্যদিকে তেমনি ভাববাদী । কাব্যশিল্প যে প্রকারে 
অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সন্বহ্ধযুক্ত, Ha whe eat অন্যান্য 
পুর্বববন্তী ধর্মের সহিত সন্বন্ধযুক্ত । সুতরাং হেগেলের মতে 
এই ধর্মেই ধন্মের পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে। সেই জন্য 
ইহাকেই তিনি সৰ্ব্বপ্রধান ধৰ্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
খ্ৰীষ্টীয় ধন্মেও সত্য, কল্পনার সাহায্যে রূপায়িত হয়। জগতের 
অস্তনিহিত অদ্বৈতপ্ৰজ্ঞান, যাহা! দাৰ্শনিক-চিন্তায়, প্রকৃতিতে, 
ও মনুষ্যমনে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই AA ধশ্মে পুরুষ- 
রূলী ত্রিতয়ে (ভগবান, যীশুগ্রীষ্ট ও মানুষ) প্রকাশিত হইয়াছে) 
যে প্রজ্ঞান চিরন্তন ও সৰ্ব্বব্যাপী, তাহাই খ্রষ্টধর্ম্মে, যীশুগ্রীষ্টের 
জন্মরূপ একটি বিশেষ এঁতিহাসিক ঘটনায় প্রকাশিত বলিয়া 
বদিত হইয়াছে। সুতরাং arta অন্তুশাসন বা! বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে 
চিরস্তন সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না । atta ভিতরে 
মানবমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, কারণ 
afte মানুষ সর্বদাই আপনাকে ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বর 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করেন । শিলে মানুষের স্বাবীলত! 





, TSE ্বাধীনতা ভগবানের 

অসীম শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ । যখন কাল্পনিকতা পরিত্যাগ 
করিয়া মানব dates হইতে দর্শনের রাজ্যে উপনীত হয়, 
তখনই তাহার মন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। 
যদিও acta ও দর্শনের বিষয়বস্ত এক, তথাপি ধৰ্ম্ম সত্যকে 
কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া দেখে, কিন্ত দর্শন সত্যকে 
প্রজ্ঞানের সাহায্যে অবিকৃতভাবে জানিতে পারে। দর্শনের 
সাহায্যে আমর! জানিতে পারি যে অদ্বৈতভাবই অদ্বৈত 
আত্মন্ঞ মন । দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে আমর! নানারূপ 
তন্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই । হেগেলের মতে অদ্বৈত 
ভাববাদে ( আযবসলিউট আইডিয়ালিজস্) দর্শনের পূর্ণ 

. পরিণতি । 
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হেগেলীয় দর্শনকে কি জন্য ভাববাদী দর্শনের বিশ্বকোৰ 
নামে অভিহিত করা হয়, তাহ! আমরা! হেগেলীয় দর্শনের 
পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারি। ইহা বলিলে 
ভুল হইবে al ca ভাববাদী দর্শনের চরম পরিণতি হেগেলের 
প্রজ্ঞানবাদে ॥ ক্যান্টের পর শন কোন দার্শনিকই হেগেলের 
am মানবচিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। 
হেগেলের দর্শনের ফলে ব্যবহারশান্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, 
wifes, সৌন্দধ্যতন্ব প্রভৃতির আলোচনা নূতন পথে 
পরিচালিত হয়। এই সব বিজ্ঞানের আলোচনায় হেগেলের 
পরবর্তী অনেক দার্শনিকই হেগেলপন্থী হইয়া পড়েন । 
ইতিহাসদর্শন ও দর্শনের ইতিহাসও হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবে 
উন্নতি লাভ করে । হেগেলপস্থী দার্শনিকগণের অনেকেই 
হেগেলের ইতিহাসদর্শনের মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভা- 
বান্বিত হইয়াছিলেন । ইহার ফলে ইতিহাসদর্শনদূপ একটি 
নুতন বিজ্ঞানের Ger হয়। এই ইতিহাসদার্শনিকদের মধ্যে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য--টুবিন্গেন, মিথিলেট্‌, 
রোসেনক্রাপ্জ, আর্ডমান্‌, প্রান্টল্‌, জেলার ও কুনোফিসার । 
১৮২০ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্য্যস্ত হেগেলীয় দর্শন 
জাশ্মীনীর প্রচলিত দর্শন fen) ইহার বিশেষ কারণ এই যে 
এই দর্শন তদানীন্তন জাশ্মান রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিয়াছিল । 

কিন্ত পরে হেগেলপন্থী দার্শনিকগণ দুই ভাগে বিভক্ত 
zai ইহাদের এক শাখা! দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দার্শুনিক 
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নামে, এবং অপর শাখা বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিক নামে 
অভিহিত । দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ 
বিশিষ্টাদ্ধৈতবাদী ( খিইস্ট,), এবং ইহারা রাষ্ট্রে বা সমাজে 
বিপ্লববাদের বিরোধী । এই দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দার্শলিকদের 
মধ্যে ইংরেজ দার্শনিক কেয়ার্ড, গ্রীন, ম্যাকটাগার্ট, areca, 
বোসান্কোয়েট্, মাকিন দার্শনিক রয়েস্‌, ও ইতালীয় দার্শনিক 
ক্রচে ও জেন্টিলে প্রস্তুতির নান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্য 
Bai মনে কর! ভুল হইবে যে এই সব দার্শনিকের নিজন্ব 
মত কিছুই নাই । ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় বিশেষ 
দার্শনিক মত আছে। 

বামপন্থী দার্শনিকদের অনেকেই নব্য হেগেলীয় দার্শনিক 
নামে পরিচিত । ইহাদের অনেকেই সব্বেশ্বরবাদী দার্শনিক 
ছিলেন । এই দার্শনিকদের মধ্যে ক্রনো বয়ার্‌, ডেভিড, স্্রস্‌, 
অর্নল্ড. রুগে, ম্যাক্সষ্টার্পার, মোসেস্‌ হেস্‌, লুড ভিগ, ফায়ার্‌- 
বাক্‌ প্রন্তৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা হেগেলের 
atacsa সমালোচনা করিয়াছিলেন । ইহারা বিশেষভাবে 
ধশ্মের ইতিহাস ও বন্ধের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণ। করিয়া 
ছিলেন, এবং তাহার ফলে ধণ্সন্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞানের 
(সাইকোলজি অব. রিলিজ্িয়ন্‌) ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই 
সব দার্শনিকের কেহই সম্পূর্ণভাবে হেগেলীয় ভাববাদের হস্ত 
হইতে মুক্ত নহেন ॥ তবে ইহাদের মধ্যে বয়ার্‌, BAS 
কায়ারবাক্‌ প্রকৃতিবাদী দার্শনিক মতবাদের ( শ্থযাচারালিজস.) 
সমর্থক হইয়াছিলেন, এবং এই প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের 


মতবাদের ফলে পরে এক নূতন বস্তবাদী দর্শনের উদ্ভব 
হয় ॥ 
















উপসংহার => 


e 3 হেগেলীয় দার্শনিকদের মধ্যে মার্ক স্‌ ও এন্গেল্‌- 
র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের দার্শনিক মতবাদ 
বস্তবাদ ( ডায়লেক্টিক্যাল্‌ মেটিরিয়ালিজ ম্‌ ) নামে 
অভিহিত । মাৰ্ক স্‌ ও এন্গেল্স্‌ যদিও দ্বান্দিক পদ্ধতি 
হেগেলের দার্শনিক মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । হেগেলের 
স্বাশ্রয়ী দ্বান্দিক পদ্ধতির (a প্রায়রাই ডায়লেক্টিক্‌ 
মেথড.) ইহারা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, এবং ইহাদের 
ক পদ্ধতি অভিজ্ঞতাবাদী ( ai পোষ্টিরিয়রাই ) ৷ মার্ক স্‌ 
এন্‌গেল্‌স ভুয়োদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই দর্শন রচনা 
করিয়াছিলেন। sear ইহাদের দর্শনে হেগেলের অদ্ৈত 
প্রজ্ঞানের কোন স্থান নাই । ইহাদের মতে বস্তু ( মাটার ) 
চরম বাস্তব ( আল্টিমেট রিয়ালিটি )। এই বস্তু বেগশীল, 
এবং এই বেগের ফলে নব নব রূপের স্কষ্টি হয়। এই বস্তুর 
গতি afar এবং এই গতি আমরা জড়জগতে, উল্ভিদ্‌জগতে, 
জীবজগতে এবং ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাই । 
দ্বান্বিক অভিব্যক্তির ফলে সংখ্যা ( কোয়ানটিটি ) গুণে 
( কোয়ালিটি ) পরিবর্্ধিত হয়। ইহাদের দার্শনিক মতবাদ 
অনুসারে জীবন ও মন Aa হইতেই Sew হইয়াছে । ইহাদের 
দার্শনিক পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ভুয়োদর্শনের পদ্ধতি ( ইন্ডাক্‌- 
টিভ, মেথড.) । রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্জান সম্বন্ধে ইহারা 
এতিহাসিক ও দ্বান্ছিক পদ্ধতি অবলম্বন 

করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হেগেলীয় 
দর্শনের অর্থ নৈতিক্ল, এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক । ইহারা মনোরিজ্ঞানে, বাষ্ট্রবিজ্ঞানে, ও ধনবিজ্ঞীনে 








সর দর্শনের বিশেষ আলোচন! করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 


3 সুতরাং আমর! হেগেলীয় দর্শনের আলোচন। 









আত্মঙ্জ ইচ্ছাশক্তি — লেল্*.-কনশাস 
was 
মাস পরান _ সেল্ফকন্শাস, 
fez ০ 
আত্মা Fem, সেল্ স্পিরিট, । 








ete বুদ্ধি -কনশান্স, সেন্স অব. 
জাস.টিস..। 
কৰ্ণ - এঞ্জেণ্ট । 
কশ্থ _ম্যাকশন্‌। 
কল্পনা — ইমাজিনেশন্‌ । 
কল্পনাবাদী দর্শন _ রোমান্টিক 
ফিলোসফি ৷ 
কাবা-শিল্পস্মলিটারেচাব্‌ । 
কারণ - ক, ৷ 
কারপতন্থ _ কন্ছালিডি । 
কান্য - এফেক্ট, ৷ 
কাল-টাইস্‌। 





চিত্রবিদ্যা = পেইন্টিং 1 

চিন্তা - খট, । 

চিরন্তন ইটার্ক্যাল্‌ ৷ 

চুক্তি = কন্টাক্ট, । 

চৈতন্য — কনশাস-নেস, । 

জগৎ - ইউনিভার্স, এঘার্ল্ড. | 

জড় পদার্থ _গ্রস্‌ ম্যাটার । 

জড়বাদ _ নাইভ. মেটিরিয়ালিজম্‌ | 

জাগতিক কারণ - se) 

জাতি — fear, নেশন্‌ । 

জাতীয়তা -.্যাশনালিটি । 

জীব-বিজ্ঞান - বায়োলজি) 

জ্ঞাতা  নোনার । 

জের = অবজেক্ট অব. নলেজ. 

ক্ষোতির্িগ্ঞ।_ স্যাষ্টোনমী | 

তন্থ = কেটিগরি । 

Santa — মেটাফিজিকস_ । 

am, frea— ট্রায়াড, । 

দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দাশনিক = 
হহেগেলিয়ান অব. দি রাইট, । 




















পরাসতা - আল্টিমেট, রিয়ালিটি । 
পরিণতি,পরিণাম — এণ্ড, স্দাইডিয়াল্‌ । 
পরিণামবাদ - ফাইনালিজম্‌ | 
পরিবন্তন — বিকামিং, চেন্জ্‌। 
পরিবার = ফ্যামিলি । 

পরিমাণ  মেজার । 

পারম্পধ্য - সাকলেশন্‌ । 
পারস্পরিকত,প 1বস্পরিকতন্ » রেসি 
প্রোসিটি । 
পূর্বগামী = প্রায়র্‌ । 

প্রকাশিত — একস্প্লিসিট । 
প্রকৃতি-দর্শন — ফিলোসফ্ণি অব, 
নেচার । 
প্রক্লতিবাদী দর্শন = শ্তাচাবালিজ্ম্‌ । 
প্রগতি — প্রোগ্রেস্‌। 

প্রজ্জান- বিজ ন, লোগোস্‌ । 






মেটিকিয়া 


লি.) 
raf — ্মবজেকৃটিভ, আট । 


বান্জবনূপী  আাক্চুদ্দাল, feat । 








fasts - রিপাল্লন্‌ । 
বিচারবাদী দর্শন স ক্রিটিক্যাল, 
কিলোসঞ্ষি । 
[বিজ্ঞান » সায়েন্স. | 
বিপ্রতিষ্ঠা — আান্টিথিসিস্‌ । 
বিশ্লব — রিভোলিউশন্‌ । 
বিবেক = কন্শান্স্‌, Greet অব জাস্টিস । 
বিকুদ্ধবাদ -- প্রিন্সিপ ল্‌ অব্‌ 
কন্টাভিক্শন ; ania । 
বিক্ুক্ষের এক -- আইডেন্টিটি অব্‌ 
অপোজিট্‌স । 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ -. খিইজ্ম্‌ । 
বিশেষ = পার্টিকুলার্‌ । 
বিশ্ব - ইউনিভার্স, ওয়ার্ল্ড. । 
বিশ্বকোষ — এন্সাইক্রোপিডিয়। ৷ 
ৰিশ্বপ্ৰজ্জান - লোগোস, ইউনি- 
ভার্সাল্‌ FRAY 
fasta - ওয়ার্ল্ড, সোল্‌। 
বিশিষ্ট স্যাবন্টারী, । 
বিষয়-কেন্দিক -- অব্জেক্‌টি ভ. । 
বিযনৱ্রি-কেন্দ্িক -- সাব্জেক্টিভ, । 
বুদ্ধি আারষ্টাণ্ডীং । Fs 
বেগ - মোশন ॥ মুখ 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান” ছিওরিটিকাল্‌ 
রিজন্‌। 
বৈপরীত্য _ আযান্টিথিসিম্‌ । 
বাক্তি - ইন্ডিভ্ড্য়াল্‌, ‘পার্সন্‌ ॥ 
ব্যবন্থারিক জ্ঞান - প্রযাক্টিকাল্‌ রিজন্‌ 











